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নিবেদন 


১৮৯৫ খ্রীষটাবে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় ক্রমাগত. 
বক্তৃতার পর বক্ততী-দানে ক্লান্ত হয়! কয়েক সপ্তাহের জন্য নিউ- 
ইয়র্ক হইতে কিয় রব্তী সহশ্্ীপোন্ঠান (11005980 [8800 
7) নামক স্থানে নিষ্জনবাম করেন। কয়েকজন আমেরিকা- 
বাসী সাহার উপদেশে এতদূর আকষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাহারা এ 
সুযোগে সদাসর্বদা তাহার নিকট বাস করিয়া বিশেষভাবে, সান. 
ভজন শিক্ষা করিতে আরন্ত করেন। স্বামীজি তথায় গ্রতিদিন 
প্রাতে যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহার কিছু কিছু তাহার জনৈক 
শিল্যা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। েইগুলি একত্র সংগৃহীত 
হইয়া ১৯০৮ গ্রীষ্টাবে মাদ্রাজ রামরৃঞ্জ মঠ হইতে 1[0901760 
18188 নামে প্রকাশিত হয়। বর্তমান পুস্তকথানি উহারই 
বঙ্গানুবাদ । 

ইতি অন্ুবাদকন্ত 
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১৮৯৩ ্রষ্টাবের শ্রীয়কালে এক তরণবয়স্ক হিমু স্যাসী ভ্যান 


ভারে পদার্পণ করিলেন। তিনি চিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় যোগদান 
করিবার জন যাত্রা! করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সর্ধজ্নপরিচিত 
ধর্টসংঘের নিয়োগপ্রাপ্ত গ্রতিনিধিরূপে নহে। কেহ তাহাকে 
চিনিত না, এবং তাহার নিজের সাংসারিক জ্ঞানও অন্ন ছিল; 
তথাপি মাপ্রীজের কয়েকজন উৎসাহী ঘুরক তাহাকেই এই মহং 
কার্ধোর জন্ট মনোনীত করিয়াছিল; কারণ, তাহাদের গ্রব বিশ্বাস 
ছিল থে, অন্ঠ যে কোন বাক্তি অপেক্ষা তিনিই ভারতের প্রার্ী? 
ধন্মের যোগ্যতর প্রতিনিধি হইতে পারিবেন এবং এই বার 
বশবর্তী হইস্া তাহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তীহার পাথেয় 
সংগ্রহ করিয়াছিল। এই অর্থ এবং ছুই একজন দেশীয় নরপতি 
যাহা দান করিয়াছিলেন, তাহাই স্থল করিয়া তরুণ মন্্াদী--. 
তদানীন্তন অপরিচিত স্বামী বিবেকাননদ-_এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। | 

. এপ একটি মহান উদেশ্ট লইয়া যাত্রা করিতে তাহাকে 
বিপুল সাহম অব্ধন করিতে হইয়াছিল। ভারতের পুাছুমি 
পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ্যাত্া করা হিনুর নিকট কত গুরুতর 
"া'পার তাহ। পাণ্চাত্যবামী আমাদের ধারণাতীত। অল্াসীদি 








২... দেববাদী রা 
নবন্ধে একথা বিশেষ করিয়া খাটে) কারণ, জীবনের ব্যবহারিক জড় 
প্রধান অংশের সহিত তাদের সমগ্র শিক্ষারদীক্ষার কোনই সম্পর্ক রর 
নাই। টাকা-কড়ি লইয়! নাড়াচাড়া করার, অথবা নিজের পায়ে 
ভিন্ন অপর কোন উপায়ে ভ্রমণ করার'অভ্যাস না থাকায় ম্বামীত্ষি 
এই নুদীর্ঘ পথের প্রত্যেক অংশে প্রতারিত হন এবং লোকে তীহার ্ 
অর্থ অপহরণ করে। অবশেষে যখন তিনি চিকাগো৷ পৌঁছিলেন, 
তখন প্রায় কপর্দবশূন্য। তিনি সঙ্গে কোন পরিচয়পত্র আনেন ্ 
নাই, এবং এই বিরাট নগরীতে কাহাকেও চিনিতেন না।ঞ এই- 
রূপে শ্বদেশ হইতে সহ সহম্র ক্রোশ ব্যবধানে অপরিচিতগণের 
মধ্যে একাকী বাম করা একজন দৃচেত ব্যক্তিরও হৃদয়ে ভীতির 
সঞ্চার করে) কিন্তু শ্বামীজি এ সমন্ত ভগবানের হাতে সমর্পণ 
করিয়াছিলেন ) তাহার দৃঢ়বিশ্বাম ছিল যে ভগবানের কৃপা তীহাকে 
সতত রক্ষা করিবেই করিবে। | 
প্রায় এক পক্ষ কাল তিনি তাহার হোটেলের কর্তা ও অন্থান্ত 
লোকের অত্যধিক দাবী পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার 
নিকট ষে সামান্ট অর্থ ছিল তাহা এখন এত কমিয়া! গিয়াছিল যে, 





শিপিপিস্পপ পীপিশাদিপশ পাশপাশি পিপিপি পাপা শিপ পিশীসসীশনাপপাও 


* পরে জনৈক মাদ্রাণী ত্রান্গণ চিকাগো*নিবাসী এক ভঙ্ঘলোককে শ্বামী- 
প্র সম্বন্ধে লিখেন, এবং ইণি এই হিন্দু যুবককে নিজ “রিঘারে স্থান দান 
করেন। এইয়গে যে বন্ধুত্বের ুত্রপাঁত হয়, তাহা কবা্দীজ যতদিন জীবিত 
ছিলেন ততদিন পর্যন্ত অন্ুঃ ছিল| পরিষারভুক মকলেই স্বামীজিকে অতিশয় 
ভালঝাধিতেন, তাহার অপূর্ব সদগ্ুণরাজির গুণপ্তাহী হইয়াছিলেদ এবং তাহার 
চরিত্রের পবিত্রতা ও সরলতার মমাদর করিতেন। এই সকল বন্বন্ধে হার! 

' প্রায়ই ঈতিও আগ্রহের সহিত উল্লেখ করিয়া থাকেদ। 
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তিনি বেশ বুঝিলেন, ঘদি তিনি রান্ডায় রাহায়ে প্রাণত্যাগ 
করিতে না চাহেন, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ এমন একটি 
স্থান খুঁজিয়া লইতে হইবে, যেখানে থাকিবার খরচ অপেক্ষাকৃত 
কম। যে মহৎ কার্যতার তিনি এক্সপ সাহসের সহিত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া! যাওয়া তাহার পক্ষে অত্য্ত 
কষ্টকর হইল । মুহূর্তের জন্য নৈরাশ্ঠয ও সন্দেহের একটি ঢেউ তাহার 
উপর দিয়া বহিয়া গেল এবং তিনি এই ভাবিয়া বিন্বয়া্িত হইতে 
লাগিলেন, কেন তিনি নির্ধোধের মত সেই সকল মাথা-গরম 
মাদ্রাজী স্কুলের ছৌড়াদের কথা শুনিয়াছিলেন? তথাপি 
উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে টাকার অন্ত তার 
করিতে এবং প্রয়োজন হইলে ভারতে ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্কর 
ইইয়া বোষ্টন অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
_. কিন্তু ধাহার উপর তিনি এত দৃঢ় বিশ্বীস করিতেন, সেই ঈশ্বরের 
ইচ্ছা অন্তরূপ হইল। রেলগাড়ীতে এক বর্ষীয়সী মহিলার সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল এবং তিনি তাহার আগ্রহ উদ্বোধিত করিতে 
এতদূর সমর্থ হইলেন যে, সেই মহিলা তাহাকে নিজ আলয়ে আতিথ্য 
গ্রহণ করিবার জগ্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এইখানে হার্ভার্ড বিশ্ব 
বিস্ভালয়ের জনৈক অধ্যাপকের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইল। ইনি 
একদিন স্বামী্ির সহিত নির্জনে চারি ঘণ্টা কাল একত্র থাকিবার 
পর তাহার অসাধারণ ক্ষমতায় এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, তাহাকে 
জিন্তাসা করিলেন, "আপনি কেন চিকাগো ধর্ম-সতায় হিন্দুধর্শের 
প্রতিনিধিরূপে গমন করিতেছেন না?” 

স্বামীতি তাহার অনুবিধাগুলি বুঝাইয়। দিলেন ; ধলা যে 
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তাহার অর্থও নাই এবং উক্ত মহাসভাসং্লিউ কোন ব্যক্তির নামে 


পরিচয়পত্রও নাই। অধ্যাপক অমনি উত্তর দিলেন, *্্ীগুক্ত বনি 
আমার বন্ধু, আমি আপনাকে তাহার নামে এক পত্র দিব।” এই 


বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উহা লিখিয়া ফেলিলেন এবং তন্মধ্যে এই 


কয়েকটি কথাও লিখিয়! দিলেন, “দেখিলাম, এই অজ্ঞাতনামা হিন্দু 


আমাদের সকল পপ্তিতগণকে একত্র করিলে যাহ! হয়, তদপেক্ষাও 


বেণী পণ্তিত।” এই" পত্খানি এবং অধ্যাপক-প্রদত্ত একখানি 


টিকিট লইয়া স্বামীজি চিশাগো! প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং নির্ষিবাদে 
প্রন্নিধিরূপে পরিগৃহীত হইলেন । 


.$শেষে মহাসভা৷ খুলিবার দিন সমাগত হইল, এবং স্বামী 


বিবেকানন্দ প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের শ্রেমীমধ্ স্থান গ্রহণ করিয়া 
প্রথম দিবসের অধিবেশনে মভামঞ্চে পদার্পণ করিলেন । তাহার 
উদ্দেন্ত সফল হইল, কিন্তু সেই বিরাট শ্রোইসংঘের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিবামাত্র এক আকশ্মিক উদ্বেগ তাহাকে অভিস্ঠিত করিল। অপর 
সকলে বক্তৃতা গ্রস্ত করিয়া আনিয়াছিলেন; তাহার কিছুই ছিল 
না। সেই ছয় সাত সহ নরনারীর বিপুল সংঘকে তিনি বলিবেন 
কি? সমস্ত গ্রাতঃকাল ধরিয়া তিনি তাহার পরিচয়ের পালা 
আিলেই ক্রমাগত উহা পিছাইয়া দিতে লাগিগেন, প্রতিবারই 
সভাপতি মহাশয়ের কানে কানে বলিতে লাগিলেন, “আর 
কাহাকেও অগ্রে বলিতে দিন” অপরাহেও এইরূপ হইল। 
অবশেষে প্রায় পাঁচটার সময় ডাক্তার ব্যারোজ মহোদয় উতিয়া 
ঠাহাকেই পুরবন্থী বক্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিলেন। 

এন ঘোষণা বিবেকানন্দের স্গামুম গুলীর স্থিরতা। সম্পাদন করিয়া 


সী 


আমোরকায় স্বামাজি ৫ 


থর সাহস উ্বোধিত করিয়া দিল। তিনি তংক্ষণাৎ ক্ষেত 
পঞোী কাধ করিবার জন দা়মান হইলেন । বন্ৃত দিবার জ্য 
মান হওয়া, বিশেষতঃ বহু প্রোতার সগুধে বত দেখ 
মার জীবনে এই প্রথম, কিন্তু ফল হইল তাড়িত-পক্তির তায়। 
সই মাগরোপম মহ উৎসুক নরনারীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার 
পতি ও বানি ূণভাবে জাগরিত হইয়া! উঠিল এবং তিনি তাহার 
ম্ুনিস্নদী কণ্ঠে শ্রোতৃবর্গকে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতগণ 
বলিয়া! সঞ্থৌধন করিলেন । সিদ্ধি সেই মুহুর্তেই তাহার করতলগ্ত 
হইল, এবং যতদিন মহাদতার অধিবেশন হপ্লাছিল ততদিন তাহার 
আদর একদিনের জন্যও *কমে নাই। সকলে বরাবর তাহার কথ! 
অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং ষ্াহ'ঈ বক্কতা শুনিবার 

: জন্য গরমের দিনেও দীর্ঘ অধিবেশনের পে পরাস্ত অপেক্ষা করিতেন। 
ইহাই তাঁহার যুজতরাজো কাধের প্রারস্ত। মহাঁসতার কার্ধ্য 

শেষ হইলে স্বামীজির নিজ প্রয়োজনীয় দব্যাদি সংগ্রহের জন্য একটি 
বকৃতা-কোম্পানীর (116060:9 [07690) অনুরোধে তাহাদের পক্গ 
হইতে যুক্তরাজ্যের পশ্চিম অংশে বতুতা দিয় বেড়াইতে স্বীকৃত হন। 
বছ শ্রোনৃমগুলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিলেও তিনি শীস্ই এই 
অপ্রীতিকর কার্য পরিত্যাগ করেন! তিনি এখানে রাচা্যরূপে 
আনিয়াছেন, ্হিক বিষে স্ব্ত হিসাবে নহে। স্কৃতরাং এটি 
অতি লাভঞ্জনক ব্যাপার হইলেও তিনি শীস্বই উহা পরিত্যাগ 
করিলেন এবং ১৮৯৪ ্বষ্টাবের প্রান্তে তাহার প্রক্কত কার্ষ্যে হস্ত- 
ক্ষেপ করিবার জন্ত নিউ ইয়র্কে আগমন করিলেন। চিকাগোয় 
অবস্থানকালে ধাহাদের সহিত তাহার বদধু হইয়াছিল, প্রথমে 


নটি 
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তাহাদের স্কিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। তাহারা প্রধানতঃ ধনাটা 
শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে তীহাদেরই বৈঠকথানায় 
বক্তৃতা করিতেন। কিন্তু ইহাও তাহার মনঃপৃত হইল না। তিনি 
বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি লোকের মনে যে অনুরাগ উৎপাদন 
করিয়াছেন, উহা তিনি যাহা চাহেন, তাহা নহে) উহা অত্যন্ত 
ভাসাভাপা জিনিষ, অতিমাত্রায় আমোদ প্রিক়্ত! মাত্র | এই জন্ 
তিনি নিজের একটি স্থান নির্ধারিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন, যেখানে 
ধনী নিধধি--মকল অম্ুরাণী সত্যান্থুসন্ধিৎস্ ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে 
আসিতে পারিবেন । 


ক্রুকলীন নীতিসভার সমক্ষে একটি ব্তৃতায় তাহার এইক্ূপে 
নিত্বের ভাবের শিক্ষা দ্বার পথ সুগম করিয়া! দিল। এই সভার 
অধ্যক্ষ ডাক্তার লিউইদ্‌ জি, জেন্স্‌ এই হিন্দু যুবা-সন্ন্যাসীর বক্তৃতা 
গুনিয়াছিলেন এবং ত্রীহার ক্ষমতায় ও পশ্চিম-গোলার্ধবাসী 
আমাদের নিকট তাহার উপরেশবাণী ছারা এজূর আক 
হইয়াছিলেন যে, তাহাকে উক্ত সভার সমক্ষে বক্তৃতা দিতে নি 
করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ থ্বীষ্টাের শেষ দিন__নীতিসভার 
অধিবেশনগৃহ পপাউচ, প্রাসাদ লোকে লোকারণ্য হুইয়াছিল। 
বক্তৃতার বিষয় ছিল-হিন্দুধশ্ম' | স্থামীপ্জি বন লম্বা আল্থালা ও 
পাগড়ীতে সঙ্দিত হইয়া তাহার মাতৃভূমির চীন ধর্মের ব্যাখ্যা 
করিতে লাগিলেন, তখন লোকের আগ্রহ এত প্রবল হইয়া উঠিল 
(ব, বক্তৃতান্তে ক্রকৃলীনে যাহাতে নিয়মিত ক্লাস হয়, তক্জন্য লোকে 
বিশেষ জেদ করিতে লাগিল। ম্বামীঞ্জি অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে 
সম্মতি দিলেন এবং পাউচ, প্রাসাদে ও অন্তত্র কতকগুলি 

রন 
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নিয়মিত ক্লাসের অধিবেশন ও দর্বলাধারণসন্ক্ষে কতিপয় 
ব্তৃতা হইল। 

ক্রকৃজীনে বীহারা তাহার বক্তা! শুনিয়া ছিলেন, তাহাদের মধ্ো 
কয়েকজন, তিনি নিউ-ইয়র্কের যে স্থানে বাস করিতেন, তথায় এই 
মময়ে যাইতে আরস্ত করিলেন। একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীর তেতলায় 
সামান্ত একটি ঘরে তিনি থাকিতেন, এবং ক্লাসে ছাত্রসং্যা শীনত গন 
বৃদ্ধি পাইয়া যখন তত্রত্য চৌকীখানি ও চেয়ারগুলিতে আর 
স্থান-সঙ্কুলান হইল না, তখন ছাত্রগণ কতক দেরাজের উপর, কতক 
কোণের মার্কেল পাথরের হাত-মুখ ধুইবার উচু জায়গায়, আর 
কতক বা মেজেতেই বসিতে লাগিলেন । ম্বামীজি নিজেও তাহার 
স্বদেশের প্রথামত মেজেতেই আসনপি'ড়ি হইয়া বলিয়া আগ্রহ্বান্‌ 
শিষ্যগণকে বেদান্তের মহাসত্াগুলি শিক্ষা দিতেন । 

এতদিনে তিনি বুঝিলেন যে, স্বীয় আচাধ্য শ্রীরামরষ্ণজদেবের 
, কল ধর্থের সত্যতা ও মৌলিক একত্ব-প্রতিপাদক উপদেশবাণী 
: পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রচার করারূপ নিজ অতীগ্সিত মহাকার্ষো 
তিনি কতকট| অগ্রপর হইয়াছেন । ক্লাসটি এত শীঘ্র বাড়িয়া! উঠিল 
যে, আর উপরের ছোট ঘরটিতে স্থান হয় না, সুতরাং নীচেকার 
বড় বৈঠকথানাদ্বয় ভাড়া ওয় হইল। এইখানেই স্বামী সেই 
খাতুটির শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে 
বিনা বেতনে প্রদত্ত হইত; প্রয়োজনীয় ব্য, স্বেচ্ছায় যিনি যাহা 
দান করিতেন, তাহাতেই চালাইবার চেষ্টা করা হইত। কিন্ত 
সংগৃহীত অর্থ ঘরভাড়া ও স্থামীজির আহারাদি বারের পক্ষে 
যথেষ্ট না হওয়ায় অর্থাভাবে ক্লাসটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম 


5 
৮ _. দেববাণী 
হইল। অধনি" স্বামীজি ঘোষণা করিলেন যে, এহিক বিষয়ে তিনি 
সর্বসাধারণসমক্ষে কতকগুলি নিয়মিত বক্তৃতা দিবেন । ইহাদের 
জন্ত পারিশ্রযিক লইতে তাহার বাধা ছিল না, সেই অর্থে তিনি 
র্সন্বদ্ধীয় ক্লাসটি চালাইতে লাগিলেন । তিনি বুঝাইয়া দিলেন 
যে, হিদুদের চক্ষে গধু বিনামূলো শিক্ষা দিলেই ধশুবযাধ্যার কর্তৃবা 
শেষ হইল না, সম্ভবপর হইলে তীহাকে এই কার্ষোর বায়ভারও 
বহন করিতে হইবে । পূর্ধকালে ভারতে এমনও নিয়ম ছিল বে, 
উপদেষ্টা শিষ্গণের আঙ্গর ও বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করিবেন । 
ইতিমধ্যে কতিপয় ছাত্র শ্বামীজির উপদেশে এতদূর মুগ্ধ হইয়া 

পড়িয়াছিলেন যে, যাহাতে তারা পরবত্তী শ্রীপ্ম ধতুতেও এ 
শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তক্ষন্ঠ সমৃৎ্নুক হইলেন। কিন্তু তিনি 
একটি খতুর কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং 
পুনরায় গ্রীষ্মের সময তন্বপ পরিশ্রম কর! সম্বন্ধে প্রথমে আপি 
করিয়াছিলেন। তারপর অনেক ছাত্র বংসরের এ সময়ে সহরে 
থাকিবেন না। কিন্তু প্রশ্নটির আপনা আপনিই মীমাংসা হইয়া. ৮ 
গেল। আমাদের মধ্যে একজনের সেন্টলরেন্স, নদীবক্ষস্থ বৃহত্তম 
দ্বীপ "সহস্র ্বীপোগ্ঠানে' (1100158%06 181900 12818) একখানি 
ছোট বাড়ী ছিল; তিনি উহা স্বামীজির এবং আমা-নর মধ্যে যত 
জনের উহাতে স্থান হয়, তত জনের বাবহ" তর জন্য ছাড়িয়া 
দিবার প্রস্তাব করিলেন । এই ব্যবস্থা স্বামীজির মনঃপৃত হইল; 
তিনি তীহার জনৈক বন্ধুর মেইন কাদ্প? (0181060৮100) ) 
নামক ভবন হইতে প্রত্যাগত হইয়াই আমাদের নিকট তথা 
আদিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন । 
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যে ছাত্রীটি বাড়ীধানির অধিকারিপী-ছিলেন, ত্তানথার নাম ছিল, 
মিস্‌ ডাচার । তিনি বুঝিলেন যে, এই উপলক্ষে একটি পৃথক রক্ষ 
নির্শাণ করা আবশ্তক--যেথানে কেবল পবিত্র ভাবই বিরাজ 
করিবে, এবং ত্তীহার গুরুর প্রতি প্রকৃত ভক্তি-অর্ধ্য হিনাবে আমল 
বাড়ীখানি যত বড়, প্রায় তত বড়ই একটি নৃতন পারব নির্মীণ করিয়া 
দিলেন। বাড়ীটি এক উচ্চভূমির উপর অতি স্নর স্থানে অবস্থিত 
ছিল) সুরম্য নর্দীটির অনেকথানি এবং উহ্থার বন্ছদুরবিস্তৃত সহত্র 
দ্বীপের অনেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। দূরে ক্লেটন অন্ধ 
অল্প দেখা যাইত, আর অপেক্ষাকৃত নিকটবন্তী বিস্তৃত ক্যানাডা 
উপকূল উত্তরে দৃষ্টি অবরোধ করিত। বাড়ীথানি একটি পাহাড়ের 
গায়ে অবস্থিত ছিল; পাহাড়টির উত্তর ও পশ্চিম দিক্‌ হঠাৎ ঢালু 
হইয়া নদীতীর ও উহ্বারই যে ক্ষুদ্র অংশটি ভিতরের দিকে ঢুকিক্া 
আসিয়াছে, তাহার তীর পর্যন্ত গিয়াছে ; শেষোক্ত জলভাগটি একটি 
ক্র হৃদের ন্যায় বাড়ীথানির পশ্চাতে রহিয়াছে । বাড়ীথানি সত্য 
সত্যই (বাইবেলের ভাষায়) “একটি পাহাড়ের উপর নিম্মিত,” আর 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উহার চারিদিকে পড়িয়াছিল। নবনিম্মিত 
পার্টি পাহাড়ের খুব ঢালু অংশে দণ্ডায়মান থাকায় যেন একটি বিরাট 
বাতি ঘরের মত দেখাইত | বাড়ীটির তিন দিকে জানাল! ছিল এবং 
উহা পিছনের দ্বিকে ভ্রিতল ও সামনের দিকে দ্বিতল ছিল । নীচের 
ঘরটিতে ছাত্রগণের মধ্যে একজন থাকিতেন ; তাহার উপরকার 
ঘরটিতে বাড়ীধানির প্রধান অংশ হইতে অনেকগুলি দার দিয়া 
যাওয়া যাইত, এবং গ্রশস্ত ও সুবিধাজনক হওয়ায় উহাতেই আমা- 
দের ক্লাসের অধিবেশন হইত, এবং তথাক্ই স্বামীক্মি অনেক ঘণ্ট! 


ধরিয়৷ আমাদিগের সুপরিচিত বন্ধুর মত উপদেশ দিতেন। এই 
ঘরের উপরের ঘরটি শুধু শ্বামীপ্জিরই ব্যবহারের অন্ত নির্দিষ্ট ছিল । 
যাহাতে উহা সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব হইতে পারে, তঙ্জন্য মিস্‌ ডাচার 
বাহিরের দিকে একটি পৃথক সিঁড়ি করাইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্ঠ 
উহাতে দোতলার বারাগ্ডায় আসিবার একটি দরজাও ছিল। 
এই উপরগলার বারান্নাটি আমাদের জীবনের সহিত অতি ঘনি 
ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল) কারণ, শ্বামীজির সকল সান্ধ্য কথোপকথন 
এই স্থানেই হইত। বারান্াটি প্রশস্ত থাকায় উহ্হাতে কতকটা স্থান 
ছিল। উনার উপরে ছাদ দেওয়া ছিল, এবং উহ্থা বাড়ীথানির দক্ষিণ 
ও পশ্চিমাংশে বিস্তৃত ছিল। মিস্‌ ডাচার উষ্ভার পশ্চিমাংশটি একটি 
পদ্দা দিয়া সযত্তে পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং যে সকল 
অপরিচিত ব্যক্তি এই বারান্দা হইতে তত্রত্য অপূর্ব দৃশ্ঠটি দেখিবার 
জন্য তথায় প্রায়ই আগমন করিতেন, তাহারা আমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ 
কর্িতে পারিতেন না । এইখানেই আমাদের অবস্থানকালের প্রতি 
সন্ধ্যার আচার্ধ্যদেব তাহার দ্বারের সমীপে বসিয়া আমাদের সহিত 
কথাবার্তী কহিতেন । আমরাও সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নির্বাক 
হইয়া বসিয়া বসিয়া তাহার অপূর্ব জ্ানগর্ভ বচনামৃত সাগ্রহে পান 
করিতাম। স্থানটি যেন মত্য সত্যই একটি পু'নিকেতন ছিল। 
পাদনিয়ে হরিৎপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষণীর্ষগুলি হরিৎক::এরর মত আন্দোলিত 
হইত) কারণ, সমগ্র স্থানটি ঘন অরণ্যে পরিবৃত ছিল। সুবৃহৎ 
গ্রামটির একথানি বাড়ীও তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না, আমরা 
যেন লোকালয় হইতে বহু যোঞ্জন দূরে কোন নিবিড় অরণ্যানী- 
মধ্যে বাস করিতাম। বৃক্ষশ্রেণী হইতে দূরে বিস্তৃত সেপ্ট.লরেহ্দ নদী) 
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তব্ক্ষে মাঝে মাঝে ভ্বীপসমূহ ; উহাদের মধ্যে কর্তকগুলি আবার 
হোটেল ও ভোজনালয়ের উজ্জ্বল আলোকে ঝিকমিক করিত। এই 
সকল এত দূরে বিগ্যমান ছিল যে, উহার] সত্য অপেক্ষা চিত্রিত দৃষ্ঠ ' 
বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। আমাদের এই নির্জন স্থানে জন- 
কোলাহলও কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না । আমরা শুধু কীটপত- 
গ্গাদির অস্ফুট রব, পক্গিগণের মধুর কাকলি, অথবা পত্রাভন্তরচারী 
পবনের মৃদু মম্খরধ্বনি শুনিতে পাইতাম। দৃশ্তটির কিয়দংশ লিগ 
চন্ত্রকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত, এবং নিয়্ের স্থির জলরাশিবক্ষে দর্পণের 
যায় চন্দ্রের মুখচ্ছবি প্রতিবিষ্িত হইত | এই গন্ধর্বরাজ্যে আমর! 
আচার্ধ্যদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ দিব্যানন্দে তাহার অতীন্তরি- 
রাজোর বার্ধীসমন্িত অপূর্ধব বচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে 
অতিবাহিত করিয়াছিণাম_-তথন আমরাও জগংকে ভূলিয়! গিয়া 
ছিলাম, জগংও আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল । এই সময়ে প্রতিদিন 
সান্ধ্যভোজন-লমাপনাস্তে আমরা সকলে উপরকার বারান্দাটিতে 
গমন করিয়া আচার্যাদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিভাম। অধিকক্ষণ 
অপেক্ষা করিতে হইত না; কারণ, আমর! দমবেত হইতে না! হইতেই 
ত্বাহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইত এবং তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া 
তাহার অভান্ত আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি আমাদিগের সহিত 
প্রত্যহ ছুই ঘণ্টা এবং অনেক সময়েই তদধিক কাল যাপন করিতেন। 
এক অপূর্ববসৌন্দর্যাময়ী রজনীতে (সে দিন নিশানাধ প্রায় পূর্ণাধয়ব 
ছিলেন ) কথা কহিতে কহিতে চক্রান্ত হইয়৷ গেল; আমরাও 
যেমন কালক্ষেপের বিষয় কিছুই জ্বানিতে পারি নাই, স্বামীজিও 
যেন ঠিক তদ্দপই জানিতে পারেন নাই। 


খ 


১২ দেববাণী 


এই সকর্ন কখোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়। লওয়া সম্ভবপর হয় 
নাই; তাহার! গুধু শ্রোতবুন্দের জদয়েই গ্রধিত হইয়া আছে । এই 
সকল দিবা অবসরে আমর যে উচ্চাঙ্গের গভীর ধর্মানুভূতিদকল লাভ 
করিতাঁম, তাহা আমাদিগের কেহই ভুলিতে পারিবেন ন1। স্বামীজি 
ধর সকল সময়ে তাহার হ্বদয়ের কবাট খুলিয়া দিতেন। ধর্মলাত 
করিবার জন্য ক্তাহাকে ঘে সকল বাধা-বিন্ন অতিক্রম করিয়! যাইতে 
হইয়াছিল, সেগুলি যেন পুনরায় আমাদের নেত্রগোচর হইত। 
ত্রাহার গুরুদেবই যেন শৃক্ষশরীরে তাহার মৃখাবলম্বনে আমাদের 
নিকট কথা কহিতেন, আমাদের সকল সন্দেহ মিটাইয়। দিতেন, 
সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং সমুদয় ভয় দুর করিতেন । অনেক 
সময়ে স্বায়ীজি যেন আমাদের উপস্থিতিই তৃলিয়া যাইতেন ;-তখন 
আমরা পাছে তাহার চিন্তাপ্রবাহে বাধা দিয়। ফেলি-__-এই ভয়ে যেন 
শ্বানরুদ্ধ করিয়া থাকিতাম। তিনি আদন হইতে উঠিয়া বারান্দাটির 
সন্বীর্ণ সীমার মধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল 
কথা কহিয়া যাইতেন। এই সকল সময়ে তিনি যেরূপ কোমল- 
প্রকৃতি ছিলেন এবং নকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন, তেমন 
আর কখনও দেখা যায় নাই; তাহার গুরুদেব যেরূপে তাহার 
শিাবর্গকে শিক্ষা দিতেন, ইহা হয়ত অনেকটা তদন্থুদূপই ব্যাপার. 
তিনি নিজেই নিজ আত্মার সহিত ভাবমুখে ক; কহিয়। যাইতেন, 
আর শিষ্যগণ শুধু গুনিরা যাইতেন। ্‌ 

স্বামী বিবেকাননের স্ঠায় একজন "লোকের সহিত বাদ করাই 
অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ.করা। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি 
পর্যন্ত সেই একই ভাব--আমরা এক ঘনীভূত ধর্মভাবের রাজো 
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বাম করিতাম। স্বামীজ্ি মধ্যে মধ্যে বালকের স্তাষ্জ ক্রীড়াণীল ও 
কৌতুকপ্রিয় হইলেও এবং সোল্লাদে পরিহাম করিতে ও কথার 
চোটপাট জবাব দিতে অত্যন্ত থাকিলেও, কথন মুহূর্তের জন্য তাহার 
জীবনের মূলমন্ত্র হইতে লক্ষাত্রষ্ট হইতেন না। প্রতি জিনিষটি 
হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথবা উদাহরণ দিবার বিষয় 
পাইতেন, এবং এক মৃহৃত্তে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিচ্দু 
পৌরাণিক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাই- 
তেন। স্বামীজি পৌরাণিক গল্লসমূহের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন 
আর প্রক্কৃতপক্ষে এই প্রাচীন আধ্যগণের মত আর কোন জাতির 
মধ্যেই এত অধিক পরিমাণে পৌরাণিক গল্পের প্রচলন নাই। তিনি 
আমাদিগকে এ সকল গল্প শুনাইয়া প্রীতি অনুভব করিতেন এবং 
আমরাও শুনিতে ভালবাসিতাম। কারণ, তিনি কখনও এই সকল 
গল্পের অন্তরালে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে এবং 
উহা হইতে মূল্যবান্‌ ধর্মবিষয়ক উপদেশ আবিষ্ধার করিয়া দিতে 
বিস্বৃত হইতেন না। কোন ভাগ্যবান ছাত্রমগুলী এরূপ প্রতিভা- 
বান্‌ আচার্ধ্যলাভে আপনাপিগকে ধন্ট জ্ঞান করিবার এমন স্থযোগ 
গাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। 

আশ্চর্য কাকতালীয় স্তায়ে ঠিক দ্বাদশ জন ছাত্রী ও ছাত্র 
“সহস্র দ্বীপোষ্ঠানে? স্বামীজির অনুগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমাদিগকে প্রকৃত শিষ্যুূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন; এবং সেই জন্যই তিনি আমাদিগকে এরূপ 
দিবারাত্র প্রাণ খুলিয়া, তাহার নিকট যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বন্ত ছিল, 
তাহাই শিক্ষা দিতেন। এই বার জনের মকলেই এফ সময়ে একত্র 
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ইন নাই, উর্দীসধধ্যায় দশ জনের অধিক কোন সময়ে উপস্থিত 

ছিলেন না। আমাদের মধ্যে ছুইজন পরে “সহস্র হ্বীপোষ্ভানেই, 
সন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্র্যাসী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির 
সন্্যাসের সময় স্বামীছি আমাদিগের পাচজনকে ব্র্চর্ঘাব্রতে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট কয়জন পরে নিউ-ইয়র্ক নগরে স্বামী- 
জির তত্রত্য অপর কয়েকজন শিষ্যের সহিত একসঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

“হত দ্বীপোগ্ভানে গমনকালে স্থিরীকূত হইয়াছিল যে, 
আমরা পরস্পর মিলিয় মিশি্া একযোগে বাস করিব) প্রত্যেকেই 
গৃহকর্মের ণিজ নিজ অংশ সম্পন্ন করিবেন, তাহাতে কোন বাজে 
লোকের সংস্পর্শে আমাদের গৃহের শাস্তিভঙ্গ হইতে পারিবে না। 
্বামীজি শ্বয়ং একজন পাকা রাধুনী ছিলেন, এবং আমাদের জন্য 
প্রায়ই উপাদেয় ব্যঞজনাদি প্রস্তুত করিতেন। তাহার গুরুদেবের 
দেহান্তের পরে যখন তিনি তাহার গুরুত্রাতগণের সেবা করিতেন, 
সেই সময়েই তিনি রন্ধনকার্ধ্য শিথিয়াছিলেন। এই যুবকগণকে 
সংঘবদ্ধ করিয়া যাহাতে তাহারা শ্ররামষ্চপ্রচারিত সত্যদমূহ সমগ্র 
জগতে ছড়াইয়া দিবার উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারেন, ততুদ্দেশ্তে 
তাহার গুরুদেবকর্তৃক আরন্ধ শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার তার তাহারই 
উপর পড়িয়াছিল। 

প্রতিদিন প্রাতকালে আমাদের প্রত্যেকের নি কার্য্যগুলি 
শেষ হ্ইবামাত্র (অনেক সময়ে তাহার পূর্বেই ) স্বামীজি আমা- 
দিগ্নকে, যে বৃহৎ বৈঠকখানাটিতে আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইত 
তথায় সমবেত করিয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করিতেন। প্রতিদিন তিনি 
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চা 
কোন একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচন করিয়া লইয়া ততমন্ব্ধে উপমূদশ- 
দিতেন, অথব! শ্রীমন্গবদীতা, উপনিষৎ বা ব্যাদকৃত বাস্তু 
প্রভৃতি কোন ধর্প্রস্থ লইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন ৷ বেদান্তহযত্রে 
বেদাস্তান্তর্গত মহাসত্যগুলি যতদুর অস্তব স্বপ্লাক্ষরে নিবন্ধ আছে ৮ 
তাহাদের কর্থা ক্রিয়া কিছুই নাই এবং স্ত্রকারগণ প্রত্যেক 
অনাবশ্ঠক পদ পরিহার করিতে এত আগ্রহান্বিত থাকিতেন যে, 
হিন্দুগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে,_স্ত্রকার বরং তাহার 
একটি পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে গ্রস্তত, কিন্তু তাহার হত্রে একটি 
অতিরিক্ত অক্ষরও বসাইতে প্রস্তুত নহেন। 

অত্যন্ত স্বল্লাক্ষর--প্রায় হেঁয়ালির মত বলিয়া বেদাত্তহত্র- 
গুলিতে ভাষ্বকারগণের মাথা খাটাইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে, এবং 
শঙ্কর, রামান্জ ও মধ্ব, এই তিন জন হিন্দু মহাদার্শনিক উহাদের 
উপর বিস্তৃত ভাষ্য লিথিয়াছেন। প্রাতঃকালের কথোপকথনগুলিতে 
স্বামীজি প্রথমে এই ভাষ্যগুলির কোনও একটি লইয়া, তৎপরে আর 
একটি এইরূপ করিয়া'ব্যাখ্যা করিতেন, এবং দেখাইতেন, কিরূপে 
প্রত্যেক ভাষ্যকার তাহার নিজ মতানুযায়ী ুত্রগুলির কদর্থ করার 
অপরাধে অপরাধী, এবং যাহা! তাহার নিজ ব্যাথ্যাকে সমর্থন 
করিবে, নিঃসঙ্কোচে সেইরূপ অর্থই সেই হ্ৃত্রের মধ্যে ঢুকাইয়া 
দিয়াছেন! জোর করিয়! মূলের বিক্কৃতার্থ করারূপ কাভ্যাস কত 
পুরাতন, তাহা৷ স্বামীজি আমাদিগকে প্রায়ই দেখাইয়! দ্রিতেন। 

কাজেই এই কথোপকথনগুলিতে কোন দিন বা মধ্বব্ধিত শুদ্ধ 
দ্বৈতবাদ, আবার কোন দিন বা! রামান্ুজ-প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ 
ব্যাখ্যাত হইত। কিন্তু শংকরের অদ্বৈতমূলক ব্যাথ্যাই সর্বাপেক্ষা 
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অধিক বার্থাত হইত। তবে শংকরের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চুলছে 
বিচার আছে বলিয়া উহা সহজবোধ্য ছিল না, সুতরাং শেষ পর্য 
রামান্ুজই ছাত্রগণের মনের মত ব্যাধ্যাকার রহিয়া যাইতেন। 
কখনও কথনও দ্বামীজি নারদীয় তক্তিস্ত্র লইয়া ব্যাৎ 
করিতেন । এই হুত্রগুলিতে ঈশ্বর তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে 
পেবং উহা পাঠ করিলে কথঞ্চিৎ ধারণা হয়--হিন্দুদের প্রকৃত; 
র্কগ্রাসী, আদর্শ ঈশ্বরপ্রেম কিরূপ_সে প্রেম সত্য সত্যই 
সাধকের মন হইতে অপর সমুদয় চিন্তা দূর করিয়া তাহাকে ভূতে 
পাওয়ার মত পাইয়া বসে! হিন্দুগণের মতে ভক্তি ঈশ্বরের সহিত 
তীদাত্মাভাব লাভ করিবার একট প্রকৃষ্ট উপায়; এ উপায় ভক্ত- 
গণের স্বভাবতঃই ভাল লাগে । ঈশ্বরকে-_কেবল তীাহাকেই__ 
ভালবাসার নামই ভক্তি। 
এই কথোপকথনগুলিতেই শ্বামীজি সর্বপ্রথম আমাদিগের 
নিকট, তাহার মহান্‌ আচার্য শ্রীরামক্রষ্জদেবের কথা সবিস্তারে 
বর্ণনা করেন, _কিরূপে স্বামীজি দিনের পর দিন তাহার সহিত 
কাল কাটাইতেন এবং কিরূপে তীহাকে নিজ নাস্তিক মতের দিকে 
কঝৌক দমন করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হইত এবং উহা 
ঘে সময়ে সময়ে তাহার গুরুদেবকে সন্তাঁপিত করিয়া তাহাকে 
কীদাইয়াও ফেলিত-_এই সকল কথা বলিতৈন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
অপর শিষ্যগণ প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ঠাভাদিগকে 
 বলিতেন, স্বামীজি একজন মুক্ত মহাপুরষ, তাহার কার্যে বিশেষ- 
ভাবে সাহায্য করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন এবং তিনি কে, 
| তাহ! জানিবামাত্র শরীর ছাড়িয়। দিবেন। কিন্তু শ্রীরামকৃ্চ আরও 
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ধলিতেন যে, উক্ত সময় উপস্থিত হইবার পূর্বে সহ্বামীজিকে শুধু 
ডারতেরই কল্যাণের জন্য নহে, কিন্তু অপর দেশসমূহের জন্যও 
কোনও একটি বিশেষ কার্ধ্য করিতে হইবে । তিনি প্রায়ই 
বলিতেন, *বনুদুরে আমার আরও সব শিষ্য আছে; তাহারা এমন 
নব ভাষায় কথা কহে, যাহা আমি জানি না” 

হত দ্বীপোষ্ঠানে' সাত সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়া 
স্বামীজি নিউ-ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পরে অন্তত্র ভ্রমণে 
বাহির হইলেন । নভেম্বরের শেষ পর্যান্ত তিনি ইংলগ্ডে বক্তৃতা দিতে 
এবং ছাত্রগণকে লইয়া ক্লাস করিতে লাগিলেন। তৎপরে নিউ- 
ইয়কে প্রত্যাবর্তন করিয়। তথায় পুনরায় ক্লাস আরম্ভ করিলেন । 
এই সময়ে তীহার ছাত্রগণ জনৈক উপযুক্ত সাঙ্কেতিক লিখনবিৎকে 
; ৪6900618019: ) সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে শ্বামীজির 
উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করাইয়া রাধিয়াছিলেন। এই ক্লাসের বক্তৃতা- 
গুলি কিছুদিন পরেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই 
পুস্তকগুলি ও পুস্তিকাকারে নিবন্ধ তাহার সাধারণসমক্ষে বক্তৃতা 
গুলিই আজি স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় প্রচারকার্ষ্যের 
স্থায়ী স্মৃতিচিক্তত্বরূপে বর্তমান রহিয়াছে । আমাদের মধ্যে 
যাহারা এই বক্তৃতীগুলিতে উপস্থিত থাকিবার সৌতাগা লা 
করিয়াছিলেন তাহাদের নিকট মুদ্রিত পৃষ্টাগুলিতে স্বামীজিকে যেন 
আবার সজীব বোধ হয় এবং তিনি যেন তাহাদিগের মহিত 
কথা কহিতেছেন, এইরূপ মনে হয়। ত্বাহার, বক্তৃতাগুলি 
যে এরূপ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তজ্জন্য কৃতিত্ব 
একজনের-ধিনি পরে ম্বামিজীর একজন মহা অনুরাগী ভক্ত 


ঃ 
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হইয়াছিলেন। শুরু ও শিষ্য উভয়েরই কার্ধ্য নিষ্কাম গ্রেম- 
গ্রহত ছিল, সুতরাং & কার্যের উপর ঈশ্বরের আধীর্ববাদ 
বহিত হইয়াছিল । 

এস, ই) ওয়াল্ডো 
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১৮৯৪ খ্ীষ্টান্ের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমার স্ৃতিপটে অন্ঠান্ত দিন 
হইতে মপ্পূ্ স্বতত্ পবিত্র দিবস হইয়া রহিয়াছে) কারণ & দিনেই 
আমি সর্বপ্রথম সেই মহাপুরুষ, সেই ধর্ম-গতের মহাবীর স্বামী 
বিবেকাননের মুষ্ঠি দর্শন ও তাহার কণঠন্বর শ্রবণ করি, যিনি দুই 
বংসর পরে আমায় শিষ্যপদে বরণ করিয়া অপার আনন্দ ও বিশ্বয়ে 
অভিভূত করিয়াছিলেন। তিনি এই দেশের (আমেরিকার ) বড় 
বড় নগরগুলিতে বক্তৃতা দিয়! বেড়াইতেছিলেন এবং ডিট্রয়েটের 
ইউনিটেরিয়ান চার্চে তিনি থে সকল ধারাবাহিক বন্ৃতা দেন, 
তাহার প্রথমটি উক্ত দিবসে প্রদত্ত হয়। জনতা এত অধিক হইয়া- 
ছিল যে, স্ুবৃহৎ গ্রাসাদটিতে মত্য সত্যই তিলার্দ স্থান ছিল না, এবং 
স্বামীজি তথায় রাজসম্ানে সম্মানিত হন। যখন তিনি বক্তৃতামঞ্চে 
পদার্পণ করিলেন, তাহার তখনকার সেই রাজশ্রীমণ্ডিত মহিমময় 
ুদ্তি যেন এখনও আমার নয়নগোচর হইতেছে । উহা যেন অসীম 
শক্তির আধার এবং মুহূর্তেই সকলের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন 
করিয়| লইতেছে ! আর তাহার সেই অপূর্ব কনিঃম্ৃত প্রথম শব 
উচ্চারিত হইবামাত্র_-শব নয়, যেন সঙ্গীত_-এই বীণার স্তায় করুণ 
রাগিণীতে বাজিতেছে, এই আবার গম্ভীর, শবময়, আবেগময় হইয়| 
বঙ্কার দিতেছে-_সমস্ত সভা নিস্তব্ধ তাৰ ধারণ করিল--সে 
নিস্তব্ধতা যেন স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল-_এবং সেই বিপুল জনসংঘ 
শরবণাকাঙ্ষায় শ্বাসরদ্ধ করিয়া! অপেক্ষা করিতে লাগিল। 
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২০ 
স্বামীজি তথায় সর্বসমক্ষে পাঁচটি বক্তৃতা দেন। তিনি শ্রোত, 
বর্গকে মন্তগ্ধ করিয়া রাখিতেন, কারণ, তার বক্তব্য বিষয়ের উপর 
অসাধারণ অধিকার ছিল, এবং তিনি এমন ভাবে কথা কহিতেন, 
যেন তিনি “চাপরাস” পাইয়াছেন । তীহার প্রদত যুক্তিগুলি কখনও 
হায়বিরুদ্ধ হইত না, উহাতে তংকথিত সিদ্ধান্তগুলির সতাতার 
উপর দু প্রত্যয় উৎপাদন করিয়া দিত, আর বক্তৃতার অতি উৎকৃষ্ট 
অংশেও তিনি কদাপি ভাববশে চালিত হইয়া, যে সতাটি তিনি 
লোকের মনে দুটাঙ্কিত করিয়া দিতে প্রয়াস করিতেছিলেন, সেই 
মূল বক্তব্যটি হারাইয়া ফেলিতেন না । 
তিনি নির্ভীকভাবে তাহার অননুমোদিত ধন বা দর্শনের 
সিদ্ধান্তগুপির প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু ব্কজিগত ব্যাপারে লোকে 
ত্বতঃই বুঝিতে পারিত যে, এ ব্যক্তির হৃদয় এত মহৎ যে উতা 
লোকের দোষ ও দুর্বলতার দিকে না দেখিয়া সমুদয় বিশ্বকে 
আপনার বুকে টানিয়া লইতে পারে; ইনি লৌকের অত্যাচার 
সহ করিতে ও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে কখনও পরাম্মুখ হইবেন 
ন1। বাস্তবিকই, পরে আমার তীহার সহিত ঘনিষ্ঠত৷ লাভের স্থযোগ 
ঘটিলে আমি দেখিয়াছি, তিনি সত্য সত্যই মানুষের যতদুর সাধ্য 
ততদূর ক্ষমা করেন। আহা, কি অপরিসীম ভালবামা ও ধৈর্যোর 
সহিত তিনি তীহার সমীপাগত লোকদিগকে জাক্কাদের নিজ নিজ 
ছর্বলতার গোলকধাধা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া, তাহাদিগকে 
'কীচা আমি'র গণ্ডি অতিক্রম করাইয়া! ঈশ্বরলীভের যার্গ নিেশ 
করিয়া দিতেন! তিনি ঈর্ষা বলিয়। কিছু জানিতেন না । যদি 
কেহ তাহাকে গালি দিত, তিনি গন্তীর হইয়া যাইতেন, “শিব শিব” 


আচাধ্যদদেব নু ১২ 
বলিতে বলিতে তাহার বদন উত্তাসিত হইয়া উচিত, আর তিনি 
বলিতেন, “ইহা ত শুধু প্রিয়তম প্রতুরই বাণী!” অথবা আমাদের 
মধ্যে যাছার! তাহাকে ভালবাসিত, তাহারা যদি এই ব্যাপারে 
দ্ধ হইত তাহাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, “ঘে 
নিন্দাস্তরতির কর্তা ও পাত্র উভয়কেই এক বলিয়া জানে, তাহার 
নিকট ইহাতে কি আসিয়া যায়?” আবার এ সকল স্থলে তিনি, 
শ্রীরামকৃষ্ণ কিরূপে তাহাকে কেহ গালি দিলে বাঁ কটু কথা বলিলে 
তাহা গ্রান্তের মধ্যেই আনিতেন না, তৎসম্বন্ধে কোন এক গল্প 
বলিতেন। তিনি বুঝাইতেন, ভাল যন্দ সকল বন্তুই, দকল দন্দ্ই 
*আদরিণী শ্যামা মায়ের” নিকট হইতে আসিয়া থাকে । 

কয়েক বৎসর ধরিয়! ত্ীহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার 
সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল, এবং একটি দিনের জন্যও আমি 
তাহার চরিত্রে এতটুকু দাগ দেখিতে পাই নাই । মানবের ক্ষন 
দুর্বলতাগুলি তাহাতে স্থান পাইত না; আর যদি বিবেকানন্দের 
কোন দোষ থাকিত, তবে উহা নিশ্চয়ই উদার ভাবের দোষ হইত। 
এত বড় হইয়াও তিনি বালকের মত সরল ছিলেন ; ধনী ও সন্্ান্ত 
লোকদিগের সহিত যেমন দরিদ্র ও পতিত লোকর্দিগের সহিতও 
তিনি ঠিক তেমনই ভাবে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিতেন। 

ডিইয়েটে অবস্থানকালে তিনি মিশিগ্যানের ভূতপূর্ব শাসনকর্তার 
বিধবা পত্রী মিসেস্‌ জন্‌ জে, ব্যাগলির আতিথা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন । ইহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত রমণী অতি বিরল, ইহার ধশ্মভাবও 
অসাধারণ ছিল। ইনি আমাকে বলিয়াছেন যে, স্বামীজি যতদিন 
প্রায় একমাস কাল ) তাহার গৃহে অতিথি ছিলেন, তন্ুধো তাহার 


চা 


২২. দেববাণী 

কথায় ও কার্যে একক্ষণের জন্যও অতি উচ্চদরের ভাব ৰাতীত অন 
কিছু গ্রকাশ পাইত না, এবং তাহার অবস্থানে গৃহ যেন অবিরত 
মন প্রবাহে পূর্ণ থাকিত। মিসেদ্‌ ব্যাগ লির গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
দ্বামী বিবেকানন্দ অনারেবল্‌ টমাল ডবলিউ, পাহারের অতিথিরূগে 
একপক্ষ কাল বাস করেন । মিঃ পামার জাগতিক মহামেলা বৈঠকের 
( ভা০10+8 চ৪11" 00101018510 ) অধাক্ষ ছিলেন; ইনি পূর্বে 
স্পেনদেশে যুক্তরাজোর রাজদৃতস্বরূপে নিযুক্ত ছিলেন এবং যুক্ত- 
রাজ্যের মহাসভার একজন সভ্যও ( 936719101 ) ছিলেন । এই 
ভদ্রলোক এখনও জীবিত আছেন এবং ইহার বয়দ অণীতি বর্ষের 
অধিক হইয়াছে। 

আঘার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই বলিতে পারি যে, 
আমি যে করেক বর ধরিয়া স্বামীজ্ির সহিত পরিচিত ছিলাম, 
তন্মধ্যে আমি তাহাকে কদাপি আদর্শে ও কার্ধ্ে উচ্চতম ভাব 
বাতীত অন্ত কিছু প্রকাশ করিতে দেখি নাই। 
আহা ! স্বামীজি কত লোকের ভালবাসাই না আকর্ষণ করিয্ন*- 

ছেন! মানুষ যে তাহার মত এত অমলধবল, এত নিষ্কলঙ্ক হইতে 
পারে, তাহা আমি ধারণায়ও আনিতে পারিতাম না। উহাই 
তাহাকে অন্য সকল মানব হইতে পুথক করিয়া র'খয়াছিল! তিনি 

আমাদের শ্রেষ্ট বূপলাবগ্যসম্পন্মা রমলীগণের মংক্পর্ণে আসিয়াছিলেন, 
কিন্তু শুধু সৌন্দর্য তাহীকে আকর্ষণ করিত না। তবে তিনি 

প্রায়ই বলিতেন, “আমি তোমাদের তীক্ষধী বিদুযীগণের সহিত 

তর্কযুন্ধ করিতে চাই, আমার পক্ষে উহ! একটি অভিনব ব্যাপার; 

কারণ, আমার দেশে নারীগণ অধিকাংশ স্থলেই অন্তঃপুরচারিণী !” 


আচাধ্যদেব ২৩ 


". স্বীহার চালচলন রালকস্থলভ সরলতাময় ছিল* এবং লোককে 
অতিশয় মুগ্ধ করিত । আমার মনে আছে, একদিন তিনি অদ্বৈতান্থ 
ভূতির পরাকাষ্ঠ! বর্ণনা করিয়া একটি অতি চিত্তগ্রাহিণী বক্তৃতা 
দিয়াছেন ; পরক্ষণেই দেখিলাম, তিনি সিঁড়ির নীচে দাড়াইয়া 
আছেন। তীহার মূখ দেখিয়া! বোধ হুইল, যেন তিনি একটা কিছুর 
কিনারা করিতে ন1 পারিয়া হতভম্ব হইয়াছেন। লোকে উপর নীচে 
যাতায়াত করিতেছে--কেহ গাত্রবনত্র আনিবার জন্য, কেহ অন্ত 
কিছুর জন্য । সহসা তাহার আনন উৎফুল্প হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া 
উঠিলেন, *বুঝিয়াছি ! উপরে উঠিবার সময় পুরুষেরা স্ত্রীলোকের 
আগে যায়; আর নীচে নামিবার সময় স্ত্রীলোক পুরুষের আগে 
আপে, নয় কি?” তাহার প্রাচ্য শিক্ষা্দীক্ষার ফলম্বরূপ, তিনি 
আচার-মর্ধযাদা-লংঘনকে আতিথ্যেরই নিয়মতর্জগ বলিয়া জ্ঞান 
করিতেন । 

ধাহার1 তাহার জীবনের সংকল্পিত কার্্যগ্রলিতে যোগদান 
করিতে ইচ্ছুক তা্াদিগের কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি আমাকে 
বলিলেন যে, তাহাদের শুদ্ধসত্‌ হওয়া! একাস্ত আবশ্তটক। একজন শিষ্যা 
দঙ্বন্ধে তিনি অনেক আশা পোষণ করিতেন। তাহার মধ্যে ভাবী 
ত্যাগ-বৈরাগ্যের বিশিষ্ট পরিচয় তিনি নিশ্চয়ই পাইয়া থাকিবেন। 
একদিন তিনি আমাকে একাকী পাইরা, তিনি কিন্ধুপ জীবন যাপন 
করেন ও কিরূপ লোকের সঙ্গে মিশেন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রশ্ন 
করিলেন, এবং আমি সে সকলগুলিরই উত্তর দিবার পর তিনি 
শামার দিকে অতি আগ্রহান্বিতভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, 

"আর তিনি খুব শুদ্ধ, না?” আমি গুধু বলিলাম, “ই স্বামীজি, 
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সম্পূর্ণ শুদ্ধসত্ব।৮ তাহার মুখমণ্ডল প্রদীপ হইয়া উঠিল, াছার চক্ষু 
হইতে দিবযজ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল, তিনি সোৎসাহে বলিলেন, 
“আমি ইহা জানিতাম, আমি ইহা অস্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলাম। আমার কলিকাতার কার্য্যের জন্ঠ আমি তাহাকে চাই ।” 
তৎপরে তিনি ভারতীয় নারীকুলের উন্নতিকল্পে তাহার সংকল্পিত 
কাধ্যপ্রণালীর কথা এবং খী বিষয়ে তিনি যে সকল আশা পোষণ 
করেন তাহার কথা কহিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, 
“তাহাদের চাই শিক্ষা; আমাদিগকে কলিকাতায় একটি বিদ্তালয় 
স্থাপন করিতে হইবে ।” তথায় পরে একটি বালিকা-বিগ্তালয় সিষ্টার 
নিবেদিত! কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, আর উক্ত শিষ্যাটিও আাহার 
সহিত উক্ত কার্যে যোগদান করিয়াছেন । তিনি কলিকাতায় একটি 
গলিতে বাস করেন, সাড়ী পরেন, এবং যথাসাধ্য বালিকাগণকে 
মাতার ন্যায় সেবাঘস্্র করেন। স্থামীজির সহিত আমার প্রথম পরিচয়- 
কালে, তিনি আমার সঙ্গিনী ছিলেন, কারণ আমরা উভয়ে একজে 
'আচাধ্যদেবকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিবার 
জন্য তীহাকে অনুরোধ করি । সেই শীতকালটিতে তিনি ডিট্রয়েটের 
সকল লোকের মনোধোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিতমহথলে 
তাহার প্রভূত প্রতিপত্তি হইয়াছিল এবং লোকে তার সহিত কথা 
কহিবার জন্য সুযোগ খুঁজিত। দৈনিক ৮'ধপত্রগুলি তীহার 
গতিবিধির সংবাদ রাখিতে লাগিল। একখানি কাগঞ্জে গন্ভীরভাবে 
উল্লিখিত হইল যে, থুব মরিচের গুঁড়া দেওয়া রুটি মাখনই তাহার 
প্রাতরাশ। রাশি রাশি চিঠি ও নিমন্ত্রপত্র আমিতে লাগিল. এবং 
ডিট্রয়েট বিবেকানন্দের পদানত হইল । 


ত্র 
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ডিট্রয়েট ত্বাহার বরাবর প্রিন্ন ছিল এবং ত্ীহ্থার প্রতি এই সমস্ত 
সদয় ব্যবহারের জন্য তিনি সদাই কৃতজ্ঞ ছিলেন । আমাদের সে 
সময়ে তীহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার কোন সুযোগ ছিল না, 
কিন্ত আমর! তীহার কথাগুলি শুনিয়া! যাইতে এবং যাহা শুনিতাম, 
মনে মনে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলাম। মনে মনে দৃঢ় 
কল্প ছিল যে, কোন সময়ে, কোথাও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবই 
করিব, যদি আমারদিগকে তজ্জন্য সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম করিতে হয়, 
তাহাও স্বীকার । “প্রায় দুই বদর আমরা ভ্াহার কোনও খোজ 
পাইলাম না, এবং মনে করিলাম, হয় ত তিনি ভারতে ফিরিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু একদিন অপরাহ্রে একজন বন্ধু আমাদিগকে সংবাদ 
দিলেন যে, তিনি এখনও এই দেশেই আছেন এবং গ্রীষ্মকালটি 
সহস্র দ্বীপোগ্থানে' যাপন করিতেছেন । তাহাকে খুঁক্ধিয়া বাহির 
করিয়া তাহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিব, এই দৃঢ় সঙ্কর লইয়া 
আমরা পরদিন প্রাতে যাত্রা করিলাম । 
অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর আমর! তাহার সাক্ষাৎ পাই- 
লাম। তিনি জনকোলাহল হইতে দূরে আসিয়া বাম করিতেছেন, 
এমত অবস্থায় তাহার শান্তিভঙ্গ করিবার ছুঃমাহস করিয়াছি, এই 
ভাবিয়া আমরা যারপর নাই ভীত হইলাম; কিন্তু তিনি আমাদের 
প্রাণের মধ্যে এমন এক আগুন হ্বালিয়াছেন, যাহা নির্বাপিত 
হইবার নহে। এই অন্ুভ ব্যক্তি ও তাহার উপদেশ সম্বন্ধে আমা- 
দিগকে আরও জানিতে হইবেই হইবে। সে দিন অন্ধকারময়ী 
রজনী, ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, আবার আমরাও দীর্ঘ পখ- 
ভ্রমণে শ্রীস্ত কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের 


তি দেববাদী 


ধনে শান্তি নাই'। তিনি কি আমাদিগকে শিল্পুূপে গ্রহণ করিবেন? 
আর যদি নল] করেন, তবে আমাদের উপায়? আমাদের হঠাৎ মনে 
হইল যে, এক বাক্তি, যিনি আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নন, 
তাহাকে দেখিবার জন্ঠ বহুশত ক্রৌশ চলিয়া আসা হুরত বা মূর্ধতার 
কার্যাহইয়াছে। কিন্ত সেই অদ্বকার ও বৃষ্টির মধ্য দিয়া আমরা কঠে- 
সট্টে পাহাড়টি চড়াই করিতে লাগিলাম ; সঙ্গে একজন লনধারী 
লোক, তাহাকে আমর! পথ দেখাইয়া দিবার জন্ঠ ভাড়া করিয়া- 
ছিলাম। পরে এই ঘটনা-প্রসঙ্গে আচার্য্যদেব আমাদিগকে এইবপে 
অভিহিত করিতেন, “আমার শিষ্দ্থয়, যাহারা শত শত ক্রোশ পথ 
অতিক্রম করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, আর তাহারা 
রাত্রি কালে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া আসিয়াছিলেন।” তাহাকে কি 
বলিব, পূর্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলায। কিন্তু 
যেমন আমরা বুঝিলাম যে, সত্য সত্যই আমরা তাহার সাক্ষাৎ 
পাইয়াছি, অমনি আমর] সেই সব ছন্দোবদ্ধ বক্তৃতা ভুলিয়া গেলাম, * 
আর আমাদের মধ্যে একজন কোন মতে অস্রুটম্বরে বলিতে পারিল, 
“আমরা ডিট্রয়েট হইতে আনিতেছি এবং মিসেস্‌ প--জামাদিগকে 
আপনার নিকট পাঠাইফ্াছেন।” আর একজন বলিলেন, “ভগবান 
ঈশা এখনও পৃথিবীতে বর্তমান থাকিলে যেবূপ আমরা তাহার 
নিকট যাইতাম এবং উপদেশ তিক্ষা করিতাদ, আমরা! আপনার 
নিকট সেইরূপই আসিয়াছি 1” তিনি আমাদের দিকে অতি সঙ্গে 
দৃষ্টিপাত করিরা মৃদুম্বরে বলিলেন, “শুধু বদি আমার ভগবান খ্রীষ্টের 
স্টায় তোমাদিগকে এই মুহূর্তে মুক্ত করিয়। দিবার ক্ষমত! থাঁকিত 1” 
্ষণেকের জন্ত তিনি চিষ্তামগ্নভাবে দপ্ডান্নমান রছিলেন, এবং পরে 
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গৃহম্বামিনীকে (তিনি নিকটেই দাড়াইয়| ছিলে ) হলিলেন, "এই 
মহিলাদদ্ন ডিট্রয়েট হইতে আদিতেছেন, ইছাদিগকে উপরে লইয়া 
যান, ইহার! এই মন্ধ্যাটি আমাদের সহিত অতিবাহিত করিবেন ।৮ 
আমর! অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আচা্যদেবের কথা গুনিতে লাগিলাম« 
তিনি আমাদের প্রতি আর কোন যনোযোগ দিলেন না, কিন্ত 
আমরা সকলের নিকট বিদায় লইবার সময় তিনি আমাদিগকে 
পরদিন নয়টার সময় আলিতে বলিলেন । আঁমর1 কাল বিলগ্ধ না 
করিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং আচার্ধাদেবও মামাদ্দিগকে গ্রহণ 
করিয়া তথায় স্থাসিভাবে বাস করিবার জন্য সারে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। তখন আমাদের কি আনন্দ! 

আমাদের তথায় অবস্থান স্ন্ধে আর একজন শিষ্য! বিস্তারিত- 
ভাবে লিখিয়াছেন। আমি শুধু এইটুকু বলিব যে,'সে গ্রীন্পথতূটি 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেই কার্টিয়াছিল। এই সময়ে তিনি য়েমন ছিলেন, 
এমনটি তাহাকে আর কথন দেখি নাই। এখানে সকলেই 
ঠাহাকে ভালবাসিত বলিয়া তাহার চরিত্রের মাধুর্য ও অতি স্বন্দর- 
ভাবেই বিকাশ পাইয়াছিল। 

আমর! তথায় বার জন ছিলাম, এবং বোধ হইতেছিল, বের 
জ্জালাময়ী এ্রণী শক্তি (79776900868 219) অবতরণ করিদ্বা 
পুরাকালে খীষ্টশিষ্যগণের স্তায় আচার্ধাদেবকেও স্পর্শ করিয্নাছিল। 
একদিন অপরাহ্ে ত্যাগমাহাত্মা-প্রসঙ্গে গৈরিকবসনধারী ঘতিগণের 
মানন্দ ও স্বাধীনতার বর্ণনা করিতে করিতে সহসা তিনি উঠি 
গেলেন, এবং অল্পক্ষগেই ত্যাগবৈরাগ্যের চরম-সীষান্বন্ূপ "9০0৮ 
3 00৩ 98107058815)” ( সন্সযাসীর গীভি) শীর্ষক কবিতাটি জিখিয়া 
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ফেলিলেন। আমার মনে হয, তাহার অপরিসীম ধৈর্যা ও কোমলতাই 
আমাকে এঁ কালে সর্বাপেক্ষা মৃগ্ধ করিয়াছিল । পিতা তাহার 
সন্তানদের যে চক্ষে দেখেন, তিনিও আমাদের সেই চক্ষে দেখিতেন-- 
বর্দিও আমাদের মধ্যে অনেকেই তাহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় 
ছিলেন৷ প্রাতঃকালের ক্লামের কথোপকথনগুলি গুনিয়া সময়ে 
সময়ে আমাদের মনে হইত, যেন তিনি বদ্ধকে করামলকবং প্রতাক্ষ 
করিয়াছেন, এমন সময়ে হয়ত তিনি সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া 
উঠিয়া যাইতেন এবং অগ্লক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিতেন, 
“এখন আমি তোমাদের জন্য রন্ধন করিতে যাইতেছি।” আর কত 
ধৈধ্যের নহিত তিনি উনানের ধারে দীড়াইয়া। আমাদের জন্য কোন 
কিছু ভারতীয় আহাধ্য প্রস্থত করিতেন ' ডিট্রয়েটে আমাদের 
সহিত শেষবার অবস্থানকালে তিনি একদিন আমাদিগের জন্য অতি 
উপাদেয় ব্যগ্রন প্রস্তুত করিয়াছিলেন । প্রতিভাশালী, পণ্ডিতাগ্রগণা 
জগদ্িখ্যাত বিবেকানন্দ শিষ্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুর অভাবগুলি নিজ হস্তে 
পূরণ করিয়া দিতেছেন-__শিষ্যগণের পক্ষে কি অপূর্ব উদাহরণ ! 
তিনি & নকল সময়ে কত কোমল, কত করুণস্থভাব হইতেন ! কত 
কোমলতাময় পৃণ্যস্থতিই না তিনি আমাদিগকে উত্তরাধিকারশ্ৃত্রে 
অর্পণ করিয়া গিয়াছেন 
একদিন স্বামীজি আমাদিগকে একটি গপপ ধলিলেন-_এই গল্পটিই 
তাহার জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
শৈশবে ধাত্রীর মুখে তিনি উহা বারবার শুনিয়াছিলেন, এবং বার 
বার গুনিয়াও তাহার কখনও বিরক্তি বোধ হইত না । যতদূর জন্তব 
তাহার নিজের ভাষাতে উদ্থা অমি এখানে উল্লেখ করিতেছি £-- 
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এক বিধবা ব্রাঙ্গণীর একটি সন্তান ছিল । ত্রান্মণী অতান্ত দরিদ্রা 
ছিলেন, আর পুত্রটি অতি অল্পবয়স্ক ছিল--শিশু বলিলেই হম্ব। 
ব্রাহ্মণের সন্তান, সুতরাং তাহাকে লেখা-পড়া শিখাইতেই হইবে। 
কিন্তু কিরূপে উহা সম্ভব হয়? দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর যে গ্রামে বাস তথায় 
কোন শিক্ষক ছিল না, সুতরাং বালককে শিক্ষালাভ করিবার জন্ত 
নিকটবন্তী গ্রামে যাইতে হইত, এবং তাহার জননী অত্যন্ত দরিদ। 
থাকায় তাহাকে তথায় হাটিয়া যাইতে হইত। গ্রামদ্বয়ের মধ্য 
একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল, এবং বালককে উহা অতিক্রম করিতে হইত। 
সকল উষ্ণ প্রধান দেশের ন্যায় ভারতেও খুব প্রাতে এবং পুনরায় 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিক্ষ। দেওয়া হইয়া থাকে, দিবসের গ্রীম্মাধিক্য 
কোন কাজ হয় না। সুতরাং বালকের পাঠশালা যাইবার সময় 
এবং পুনরায় বাড়ী ফিরিবার সময় রোজই অল্প অন্ধকার থাকিত। 
আমাদের দেশে যাহাদের সঙ্গতি নাই, তাহাদিগকে ধন্মবশিক্ষা বিনা- 
মূল্যে দেওয়া হয়, সুতরাং বালক বিনাব্যয়ে এই গুরুমহাশয়ের.নিকট 
পড়িতে পাইল, কিন্ত তাহাকে জঙ্গলের মধ্য দিয় যাইতে হইত এবং 
সঙ্গে কেহ না থাকায় সে মহা ভয় পাইত। একদিন বালক তাহার 
মাতার নিকট বলিল, “আমাকে প্রতাহ এ ভয়ঙ্কর বনের মধ্য 
পিয়া যাইতে হয়, আমার ভয় পায়) অন্ত ছেলেদের সঙ্গে চাকর 
যায়, তাহারা তাহাদের দেখে শোনে, আমার সঙ্গে যাইবার জন্ত 
কেন একটি চাকর থাকিবে না?” উত্তরে মাতা বলিলেন, “বাবা, 
দুঃখের কথা কি বলিব, আমি যে বড় গরিব, আমার যে তোমার 
সঙ্গে চাকর দিবার সঙ্গতি নাই ।” ছেলেটি জিজ্ঞাস! করিল, “তাহা 
হইলে আমি কি করিব 1” মাতা বলিলেন, “বলিতেছি। এক 
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কান্জ কর-্বী বনে তোমার রাখাল-দাদা কৃষ্ণ আছেন ( তারতে 
শ্রীকুষ্ের একটি নাম *রাখাল-রাজ” ), তাহাকে ডাকিও, তাঙ্থা 
হইলে তিনি আসিয়। তোমার তত্বাবধান করিবেন এবং তুমিও আর 
একা থাকিবে ন। 1” বালক পরদিনও সেই বনে প্রবেশ করিল 
এবং ডাকিতে লাগিল, “রাখাল-দাদা, রাখাল-দাদা, তুমি এখানে 
আছ কি?” এবং শুনিতে পাইল, কে যেন বলিতেছে, “হী, 
আছি ৮” বালক সান্বন! পাইল এবং আর কখনও ভয় করিত না । 
ক্রমে সে দেখিতে লাগিল, তাহারই বয়্লী এক বালক বন হইতে 
বাহির হইয়া তাহার সহিত খেলা! করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। 
ছেলেটির মনে আর দুঃখ রহিল না । কিছুদিন পরে গুরুমহাশয়ের 
পিতৃবিয্লোগ হইল, এরং ভারতের প্রথা মত তদ্ুপলক্ষে একটি বৃহৎ 
অনুষ্ঠান হইল। দেই সময়ে সকল ছাত্রকেই গুরুমহাশয়কে কিছু 
কিছু উপহার দিতে হয়, সুতরাং দরিদ্র বালক তাহার মাতার 
নিকট গিয়া বলিল, “মা, অন্য ছেলেদের মত আমিও গুরুমহাশয়কে 
কিছু উপহার দিব, আমাকে কিছু কিনিয়া দাও।” কিন্তু জননী 
বলিলেন যে, তিনি নিতান্ত দরিদ্রা । তাহাতে বালক কাদিতে 
কাদিতে বলিল, "আমার উপায় ?” শেষে মাত বলিলেন, “রাখাল- 
দাদার কাছে গিয়] তাহার নিকট চাও ।” ইহা! নিয়া বালক বনের 
মধ্যে গিয়া ডাঁকিল, *রাথাল-দাদা, গুরুমভাঁশয়কে উপহার দিবার 
জন্ত তুমি আমাকে কিছু দিবে কি?” অমনি তাহার সম্্ুথে একটি 
দ্বভাণ্ড উপস্থিত হইল। বালক কৃতজ্ঞহ্দয়ে ভাগুটি গ্রহণ করিল 
এবং গুরুমহাশয়ের গৃহে গিয়া এককোণে দীড়াইয়া, ভৃত্যগণ তাহার 
উপহারটি গুরুমহাশয়ের নিকট লইয়া যাইবে, এইজন্য অক্ষ 
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করিতে লাগিল। কিন্তু অন্য উপঢৌকনগুলি এক জাকজমকপূর্ণ 

ও চমৎকার ছিল যে, চাকরেরা তাহার দিকে খেয়ালই দিল না। 
তাহাতে সে মুখ ফুটিয়া কহিল, “গুরুমহাশয়, এই জামি আপনার 
জন্য উপহার আনিয়াছি।” গুরুমহাশয় মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, 
উপহ্থার অতি সামান্ত, নগণা সামগ্রী, এবং অবজ্ঞাভরে ভূত্যকে 
বলিলেন, "এ যখন হা লইয়া এত চেঁচামেচি করিতেছে, তখন 
দুধটা! একটা পাত্রে টালিয়৷ লইয়া উহ্ীকে বিদায় কর।” . ভূত্য 
তাওটি লইয়া! ছুধটুকু একটি বাটাতে ঢালিল, কিন্তু সে ভাগুটি 
নিঃশেষ করিতে না করিতে উহা! আবার পূর্ণ হয়৷ উঠিল, সে 
উহ্থাকে শূন্য করিতে পারিল না! তখন সকলেই বিস্মিত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিল, “এ কি ব্যাপার ? এ ভাও তুমি কোথায় পাইলে?” 
ছেলেটি উত্তর দিল, “রাখাল-দাঁদা আমাকে বনে উহা দিয়াছেন ।” 
তাহারা সকলে বলিয়া উঠিল, “বল কি ! তুমি শ্রকুষ্কে দেখিয়াছ, 
আর তিনি উহা! তোমাকে দিয়াছেন ?” বালক বলিল, “হা, এবং 
তিনি আমার সহিত প্রত্যহ খেল! করেন, এবং আমি পাঠশালায় 
আসিবার সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে আসেন ।” সকলে বিস্মিত হইয়া 
বলিল, “বল কি! তুমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বেড়াও, শ্রীরুষ্ণের সঙ্গে 
খেল?” আর গুরুমহাশয়ও বলিলেন, “তুমি আমাদিগকে লই! 
গিয়া উহ! দেখাইতে পার ?” ছেলেটি বলিল, “হা, পারি। আমার 
সন্গে আস্ুন।” তথন ছেলেটি এবং গুরুমহাশয় বনমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন, এবং বালক নিত্যকাঁর অভ্যামমত ডাকিতে লাগিল, 
"রাখাল-দাদা, এই আমার গুরুমহাশয় আসিয়াছেন, কোথায় তুমি ?” 
কিন্ত কোন উত্তর আসিল না। বালক বারংবার ডাঁকিল, কিন্ত 


কোন উত্তর বাল না। তখন সে কাদিতে কাদিতে বলিল, 
“রাখাল-দাদা, একবার এস, নতুবা সকলে আমাকে মিথ্যাবাদী 
বলিবে।” তথন শুনা গেল বন্দর হইতে কে যেন বলিতেছে, 
“আমি তোমার নিকট আসি, কারণ তুমি শুদ্ধসত, এবং তোযার 
সময় হইয়াছে, কিন্ত, তোমার গুরুমহাশয়কে এখনও আমার দর্শন- 
লাভের জন্ত বছ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে ।” 

সহ দ্বীপোষ্তানে' গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিয়া মী 
বিবেকানন্দ ইংলও যাত্রা করেন, এবং পরবত্তী বসস্তকালের (১৮৯৬ 
ধর; ) পূর্বে আমি আর তাহাকে দেখি নাই। উক্ত সময়ে তিনি 
দুই সপ্তাহের জন্ত ভিট্রয়েটে আগমন করেন । সঙ্গে তাহার সান্কেতিক 
লেখক (1366006751))57 ) বিশ্বস্ত গুড উইন্‌। তীহারা রিশিলুতে 
(109 731061)9) কয়েকথানি ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন । রিশিলু 
একটি ক্ষুদ্র “ফ্যামিলি ছোটেল'-_তথায় একাধিক লোক সপরিবারে 
বাস করিত। তত্রতা বৃহৎ বৈঠকখানাটি তিনি ক্লাসের অধিবেশন 
.ও বক্তৃতার জন্য ব্যবহার করিতে পাইতেন। কিন্তু উহা এত বড় 
ছিল না যে, উহাতে সেই বিপুল জনসংঘের সকলের স্থান সন্কুলান 
হয়, এবং দুঃখের বিষয়, অনেককে বিফলমনোরথ হইয়া! প্রত্যাবর্তন 
করিতে হইত। বৈঠকথানা, দরদালান, সিঁড়ি এবং পুক্জ“গারে 
সতা সতাই এক তিল স্থান থাকিত না। সেই কালে তিনি 
একেবারে ভক্তিমাথা ছিলেন-_ভগবতপ্রেমই তাহার কষুধাতৃষটান্বরূপ 
ছিল। তিনি যেন একপ্রকার ত্র্থরিক উন্মাদগ্রন্ত হইয়াছিলেন, 
প্রেমময়ী জগজ্জননীর সান্লিধ্য লাভের তীব্র আকাঙ্ষায় 
তাহার হৃদর যেন বিদীর্ণ হইতেছিল। 


 জিযেটে সাধীরণের সমক্ষে হা শেষ ্ উপস্থিতি দেখে র 
মন্দিরে স্বামীজির জনৈক অনুরাগী ভক্ত রাবি লুই গ্রোস্য্যান 
তথায় যাকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নে দিন রবিবার নন্ধ্যাকাল, 
এবং জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, আমাদের ভয় হইয়াছিল, 
বুঝি লোকে বিহ্বল হইয়া একটা কি করিয়া বসে। রাস্তার উপরেও 
অনেক দুর পর্যন্ত ঠাসা লোক, এবং শত শত ব্যক্তিকে ফিরিতে 
হইয়াছিল। ন্বামীজি সেই বৃহৎ শ্রোতৃসংঘকে অন্ত্মুগ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন ; তীহার বক্তৃতার বিষয় ছিল--“পাশ্চাত্য জগতের 
প্রতি ভারতের বাণী” ও *সার্ধজনীন ধন্দের আদর্শ ।” তাহার বক্তৃতা 
অতি উ-ক্ষ্ট ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল । সে রজনীতে আঁচার্য্যদেবকে 
যেমনটি দেখিয়াছি, তেমনটি আর কথনও তাহাকে দেখি নাই। 
তাহার সৌন্দর্যেযর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা এ পৃথিবীর নহে। 
মনে হইতেছিল, যেন আত্মাপক্ষী দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিবার উপক্রম 
করিয়াছে, এবং সেই সময়েই আমি প্রথম তাহার আসন্ন দেহা- 
বসানের পূর্বাভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বনু বর্ষের অতিরিক্ত 
পরিশ্রমের ফলে তিনি অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং 
তিনি যে অধিক দিন এ পৃথিবীতে থাকিবেন না, তাহা! তখনই 
বুঝিতে পার! গিয়াছিল। আমি “না, না, এ কিছু নহে” বলিয়া! 
মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রাণে প্রাণে উহার সতাত। 
অনুভব করিলাম। তাহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্ত 
তিনি ভিতর হইতে বুঝিতেছিলেন, তাহাকে কার্ধ্য করিয়াই 
যাইতে হইবে। 

ইহার পর আমি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাকের জুলাই মাসে হর বন 
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পাই। তিনি ত্যন্ত লীড়িত হইয়াছিলেন, এবং দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায 
_ সাহার স্বাস্থোর উন্নতি হইবে, এই বিবেচনায় তিনি গোলকোগা 
জাহাজে কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তিনি দেখিয়া 
যার পর নাই বিশ্মিত হইলেন যে, জাহাজখানি "টিলবেরি ডকে' 
পৌছিবার সময় তাহার ছুই জন আমেরিকাবামী শিষ্য তথায় উপস্থিত 
আছেন। তিনি অমুক দিন যাত্রা! করিবেন, একথানিক্ভারতীয় 
মানিক পত্রে এই সংবাদটি পাইবামাত্র আমরা কালবিলম্ব ন! করিয়া 
তাহার সহিত লাক্ষাৎ করিবার জন্ত আমেরিকা হইতে ইংলগ্ডে 
আগমন করিয়াছিলাম, কারণ, তীহার স্বাস্থ সম্বন্ধে যে 
সকল বিবরণ পাইয়ছিলাম, তাহাতে আমরা অতিশয় ভীত 
হইয়াছিলাম | 
তিনি অত্যন্ত রোগ! হইয়! গিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিতে 
যেমন বালকের গ্ায় হইয়াছিল, তাহার ক্রিয়াকলাপও তদ্রপ 
হইয়াছিল। এই সমৃদ্যযাত্রার ফলে তিনি তাহার পূর্ব বল ও শক্তি 
কথফ্চিৎ পুনঃগ্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। 
এবার স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং পিষ্টার নিবেদিতা তাহার সহযাত্রী 
ছিলেন। গুনের অনতিদূরে উইম্বল্ডন্‌ নামক স্থানের একটি 
প্রশস্ত পুরাতন ধরণের বাটাতে স্বামিদঘয়ের জন্য স্থান নির্দি চয়া- 
ছিল। স্থানটি বেশ কোলাহলশূন্ত ও শান্তিগ্রদ ছিল এবং আমরা 
তথায় একমাঁসকাল স্থখে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। 
_ শ্বামীজি সে বার সাধারণের সমক্ষে কোন বন্তৃতাদি করেন 
নাই এবং শীগ্রই স্বামী তুরীয়ানর্দ ও তাহার. আমেরিকাবাসী 
বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে আমেরিকা যাত্রা করেন। সমুদ্রবক্ষে দশটা 
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চিরম্মরণীয় দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
গীতাপাঠ ও ব্যাথা, সংস্কৃত কবিতা ও গল্পের আবৃত্তি ও অনুবাদ 
এবং সুর করিয়া প্রাচীন বৈদিক স্তোত্রপাঠ হইত। সমুদ্রে বীচি- 
বিক্ষোভ ছিল না, এবং রজনীতে চন্ত্রালোক অপূর্ব সুষমা বিস্তার 
করিত। এ কয়দিনের মন্ধ্যাগুলি অতি চমতকার ছিল; আচার্যয- 
দেব ডেকের উপর পায়চারী করিতেন, চন্দ্রালৌকে তীহার বপুঃ 
অতি মহপাবব্যঞ্কক দেখাইত, মধ্যে মধ্যে পাঁদচারণ হইতে বিরত 
হইয়া তিনি আমাদিগের নিকট প্ররুতির শোভা সম্বন্ধে কিছু কিছু 
বলিতেন এবং বলিয়া! উঠিতেন, “দেখ, এই সব মায়ারাজ্যের বস্তই 
যদি এত সুন্দর হয়, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, ইহাদের পশ্চাতে যে 
নিত্যবস্থ রহিয়াছেন, তাহার দৌনর্ধ্য কত অপরূপ !” 

এক বিশেষ রমণীয় রজনীতে বখন পূর্ণচন্দ্রের কনককিরণধারায় 
জগৎ হাসিতেছিল, সেই অপরূপ মোহকরী রজনীতে তিনি 
অনেকক্ষণ ধরিয়া নিব্বাকৃভাবে দৃশ্যমাধুরী পান করিতেছিলেন। 
সহসা আমাদিগের দিকে চাহিয়া সমুদ্র ও আকাশের প্রতি অঙ্গুলি 
নিদেশ করিয়! বলিলেন, “যখন কবিত্বের চরম সীমা এ সম্মুখে 
রহিয়াছে, তখন আবার কবিতা! আবৃত্তির প্রয়োজন কি ?” 

আমর! ঘথাসময়ে নিউইয়র্ক পৌছিলাম; গুরুদেবের সহিত 
এই দশ দিবস এমন পরমানন্দে ঘনিষ্ঠভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল 
যে, মনে হইতেছিল, আমরা আরও বিলম্বে পৌছিলাম না কেন? 
ইহার পর তাহার সাক্ষাৎ পাই ১৯০* খুষ্টান্দের ৪ঠা জুলাই 
তারিথে,-এই. সময় তিনি তাহার বন্ধুবর্গের সহিত কিছুদিন 
যাপন করিবার জন্য ডিট্রয়েটে আগমন করিয়াছিলেন। 
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তিনি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন-_যেন ভাবময় তন্থ-_যেন 
সেই মহান আত্ম! আর হাড়মাসের খাঁচায় আবদ্ধ থাকিবে না! 
আর একবার আমরা সত্যকে দেখিয়াও দেখিলাম নাঁ-কোন 
আশা নাই জানিয়াও তাহার আরোগ্যের আশা হৃদয়ে পোষণ 
করিতে লাগিলাম। 

আর আমি তাহাকে দেখি নাই, কিন্তু "সেই অপর শিষ্যুটি” 
স্বামীজি আমাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবার পুরে, 
কয়েক সপ্তাহ ভারতে তাহার সহিত একত্র অবস্থান করিবার 
সৌভাগা লীভ করিয়াছিলেন । সেই সময়ের কথা মনে করিলেই 
যারপরনাই কষ্ট বোধ হয়। সে হদয়ভেদী দুঃখ এখনও আমার 
সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে কিন্তু এই সকল দুঃখকষ্টের অন্তরালে অতি, 
গভীরপ্রদেশে এক মহতী শান্তি বিরাজমান,_তথায় এই মধুর 
দিব্য অনুভূতি বর্তমান রহিয়াছে যে, মহাপুরুষগণ স্বীয় জীবন- 
দ্বারা লোককে দত্যের পন্থা প্রদশন করিবার জগ্ত ধরাতলে 
“অবতীর্ণ হন । আর, এইরূপ একজন মহাপুরুদ্বের সঙ্গ ও কৃপালাভ 
যে আমাদের জীবনে সম্ভবপর হইগাছিল__-নথন আমি এই ঘটনার 
গুরুত্ব উপলদ্ধি করি, এবং দিনের পর দিন তাহার উক্তিগুলির 
মধ্যে নৃতন নৃতন সৌন্দর্য্য এবং গভীরতর অর্থ দেখিতে পাস, এবং 
ততৎসন্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকি, তখন আমার সতা সত্যই ধারণ! 
হয়-কে যেন বলিতেছে, “জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ যে স্থানে 
তুমি ঠাড়াইয়া রহিয়াছ, উহা! পবিভ্রভূমি 1” 


ডিউয়েট, মিশিগ্যাল, ১৯০৮ 


$ 


এম, সি, ফাছি 


_ ৫ুনবন্বালী 
১৮৯৫ রী ১৯শে জুন বুধবার 


স্বামী একখানি বাইবেল হস্ত লইয়া ছাত্রগণের নিকট 
উপস্থিত হইলেন 'এবং উহার নবমংহিতাভাগের (ও [168%8- 
0192 ) মধ্যে উপস্থিত জনের গ্রন্থথানি (90891 80০00108 
0 86. 501: ) খুলিয়া বলিলেন, তোমর1 খন সকলেই গ্রীষ্টিয়ান, 
তখন স্রীষ্টয় শান্্ব হইতে আরম্ত করাই ভাল। ] 
জনের গ্রন্থ-প্রারস্তেই এই,কথাগুলি আছে, 
"আরদিতে শবমাত্র ছিল, সেই শব ব্রন্মের মহিত নি ছিল, 
আর সেই শবই ব্রহ্ম ।” 
হিন্দুরা এই শিব্ধকে' মারা বাঁ ্রন্ষের ব্যক্তভাব বলে থাকেন, 
কারণ এটা ব্রক্মেরই শক্তি। যখন সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্গনত্তীকে 
আমর! মায়াবরণের মধ্য দিয়ে দেখি, তখন তাকে আমর! প্রকৃতি: 
বলে থাকি । 'শবে'র ছুটো বিকাশ, একটা এই পপ্ররুতি',-- 
এইটেই সাধারণ বিকাশ । আর এর বিশেষ বিকাশ হচ্ছে কৃষ্ণ, বৃদ্ধ, 
ঈশা, রামকঞ্জ প্রড়তি অবতীার-পুরুষগণ | সেই নিগুণ বন্ধের 
বিশেষ বিকাশ যে খ্রীষ্ট,তাকে আমর] জেনে থাকি, তিনি আমাদের 
জ্েয়। কিন্ত নিগুণ ব্রহ্ববস্থকে আমরা জান্তে পারি না। 
আমরা পরম পিতাকে * জান্তে পারি না; কিন্তু তার তনয়কে * 
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 জান্তে পারিধ নিগুণ বর্ধকে আমরা শুধু যানবতয়প রঙ্গের 
মধ্য দিয়ে দেখতে পারি, সষ্টের মধা,দিয়ে দেখতে পারি। 
জলি রর ত গ্রন্থের প্রথম পাচ শ্লোকেই ্্ধর্শের সার: 
নিহিত। এর প্রত্যেক শ্লোক গভীরতম দার্শনিক তথ্যে পর্ণ। নু 
পপ ঘিনি, তিনি কখন অপূর্ণ হন না।, তিনি অন্ধকারের 
মধ্যে রয়েছেন বটে, কিন্তু অন্ধকার তাকে স্পর্শ করতে পারে 
না। ঈশ্বরের দয়া সকলেরই উপর রয়েছে, কিন্তু তাদের পাপ 
ভীকে স্পর্শ করতে পারে না। আমর নেত্ররোগাক্রান্ত হয়ে 
সূর্যাকে অন্যরূপ দেখতে পারি, কিন্তু তাতে যেমন কুরধ্য তেমনই 
থাকে, তার কিছু এসে যায় না। জনের উনত্রিংশ শ্লোকে যে 
লেখা আছে, “জগতের পাপ দূর করেন”*__-তার মানে এই যে, 
্ষ্ট আমাদিগকে পূর্ণতী লাভ করবার পথ দেখিয়ে দেবেন। ঈশ্বর 
খরী্ট হয়ে জন্মালেন--মান্ুষকে তাঁর প্রকূত ত্বরূপ দেখিয়ে দেবার 
জন্য, আমরাও যে প্রকৃতপক্ষে ব্স্বন্ধপ, এইটে জানিয়ে দেবার 
* জন্য । আমর হচ্ছি সেই দেবত্বের উপর মনুষ্যত্বের আবরণ দেওয়া, 
কিন্ত দেবভাবাপন্ন মান্ুযহিসাবে ত্রীষ্ট ও আমাদের মধ্যে শ্বরূপতঃ 
কোন পার্থক্য নেই। 
ত্রিত্ববাদীদের * (70015080 ) যে খ্রীষ্ট তিনি "যাদের 
মত সাধারণ মনুষ্য থেকে অনেক উচ্চে অবস্থিত । একত্ব- 
বাধীদের (. 8১০2৮ ) গ্রীষ্ট ঈশ্বর নন, ধু টি 








স্রিত্বাগী 3 মতে চী্বর পিতা, পু ও 
পবিব্রাষ্মাভেদে একেই তিন । অপর সম্প্রদায় ইহ! অন্বীকার করিয়া বলেন-- 
্ী যান | 











সাধুপুয়ুষ। ক এ ছযের কেউই আমাদের সাহায্য  ক্দূতে রঃ 
| পারেন না। কিন্তু বে খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার, তিনি নিজ ঈশ্বরন্ব 
বিশ্ৃত ভন নি, সেই হরীষ্টই আমাদের সাহায্য কর্‌তে পারেন, সাতে: 
কোনননপ অপূর্ণতা নেই। এই সকল অবতারদের রাতদিন মনে : 
থাকে ঘে তারা ঈশবর__ভারা আজন্ম এটা জানেন। তীরাধেন 
সেই সব অভিনেতাদের মত, ধাদের নিজ নিজ অংশের অভিনয় শেষ 
হয়ে গেছে_-নিজেদের আর কোন প্রয়োজন নেই, তবু ধারা কেবল 
অপরকে আনন্দ দেবার জন্যই রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসেন। এই 
: মহাপুরুষগণকে সংসারের কোন মলিনতা৷ স্পর্শ করতে পারে না। 
তার। কেবল আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য কিছুকাল আমাদের মত 
মানুষ হয়ে আসেন, আমাদেরই মত বদ্ধ বলে ভান করেন, কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে তারা কখনই বদ্ধ নন, সদাই মুক্তম্বভাব। 
ঙ রী ক 

মঙ্গল জিনিষট1 সত্যের সমীপবন্ভী বটে, কিন্তু তবু ওটা সত্য 
নয়। অমঙ্গল যাতে আমাদের বিচলিত কর্তে না! পারে, এইটে 
শ্রেখবার পর আমাদের শিখতে হবে, যাতে মঙ্গল আমাদের সুখী 
কর্তে না পারে। আমাদের জানতে হবে যে, আমর] মঙ্গল 
অমঙ্গল ছুইয়েরই বাইরে । ওদের উভয়েরই যে স্থাননিদদেশ আছে, 
সেটা আমাদের লক্ষ্য কর্‌তে হবে) আর বুঝতে হবে যে, একটা 
থাকলেই অপরটা থাকবেই থাকৃবে। দ্বৈতবাদের ভাবটা! প্রাচীন 
পাঁরসীকদের * কাছ থেকে এসেছে। প্রক্কৃতপক্ষে ভাল মন্দ ছুই-ই 





পোপাশিিপাপীপিপিপিপশীশিসপীাশিশিপাাপী পিপি 


ক জবথুঃটুর অনুগামী প্রাচীন পারন্তবাসিগণ বিশ্বাস 'করিভেন, অহরমজঙ ও 
অহিমান নামক শুভান্ুতের অধিষ্টাত। দেবছয দ্বার! সমগ্র জগৎ নিয়স্ত্িত। 
রঙ 





8... ১ নী | 
এক জিনিষ এবং উভয়ই আমাদের মনে। মন খন স্থির: 
ও শান্ত হা, তখন ভাল-মন্দ কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। 
শুভাগত দুইয়েরই বন্ধন কাটিয়ে একেবারে যুক্ত হও, তখন এদের 
কেউ আর তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না, তুমি মুক্ত হয়ে 
পরমানন্দ সম্ভোগ কর্বে। অশুভ যেন লোহার শিকল, আর 
শুভ দোনার শিকল? কিন্তু দুইই শিকল । মুক্ত হও এবং জন্মের 
মত জেনে রাখ কোন শিকলই তোমায় বাধতে পারে না। 
মোনার শিকলটির সাহায্যে লোহার শিকলটি আন্না করে নাও, 
“তার পর ছুটোকে ফেলে দাও। অগুভরূপ কাটা আমাদের 
শরীরে রয়েছে ) এ ঝাড়েরই আর একটি কাটা (শুভরূপ) নিয়ে 
পূর্বের ফ্লাটাটি তুলে ফেলে শেষে ছ্ুটোকেই ফেলে দাও, দিয়ে 
মুক্ত হও । 
চি টা ক ৬ 

জগতে সর্বদাই দাতার আপন গ্রহণ করো । সর্বস্ব দিয়ে দাও, 
“মার ফিরে কিছু চেয় না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা 
দাও, এতটুকুও যা তোমার দেবার আছে দিয়ে বাও, কিন্তু সাবধান, 
বিনিময়ে কিছু চেয়ো না। কোন সর্ত ফর্ত করো না, তা *লেই 
তোমার ঘাড়েও কোন স্তর ফর্ত চাপবে না। আম: যেন 
আমাদের নিজেদের বদান্ততা থেকেই দিয়ে যাই--ঠিক যেমন 
ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন। 
_ ঈশ্বর একমাত্র দেনেওয়ালা, জগতের সকলেই ত দোকানদার 
মাত্র।"****তীর সই-করা হগ্ডি (চেক) যোগাড় করলেই যেখানে 
যাবে তার খাতির হবে। - 


ঈশ্বর অনির্বচনীয় ্রেমবপ--ভিনি উপল বন্ধ): কিন্ত 

তাঁকে কখনও “ইতি' “ইতি' করে নির্দেশ করা যায় না। 
| ক ফ 

আমরা যখন ছুখেক্ট এবং সংঘর্ষের মধ্যে পড়ি তখন জগংটা 
আমাদের কাছে একটা অতি ভয়ানক স্থান বলে মনে হয়। কিন্ত 
যেমন আমর] ছুটো কুকুর-বাচ্ছাকে পরম্পর খেল| করতে বা 
কামডাকামড়ি কর্তে দেখে সে দিকে আদৌ খেয়াল দিই না, 
জানি যে দুটোতে মজা! কচ্ছে, এমন কি, মাঝে মাঝে জোরে এক 
আধটা কামড় লাগলেও জানি যে, তাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হবে 
না, তেমনি আমাদেরও মারামারি ইত্যাদি যা কিছু, সব ঈশ্বরের 
চক্ষে খেলা বই আর কিছু নয়। এই জগতটা সবই কেবল খেলার 
জন্ঠ--ভগবানের এতে শুধু জাই হয়। জগতে যাই হোক ন! 
কেন কিছুতেই তীর কোপ উৎপাদন কর্তে পারে ন1। 
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'পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তন্থুর তরী । 
মায়াবড় মোহতুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী। 
একে মনমাৰি আনাড়ি, রিপু ছজন কুজন ঈাড়ী, 
| কুবাতাসে দিয়ে পাঁড়ি, হাবুডুবু থেয়ে মরি ; 
ভেঙ্গে গেছে ভক্তির হাল, উড়ে গেল শ্রদ্ধার রি 
| তরী হল বানচাল, উপায় কি করি। 
উপায় না দেখে আর, নীলকমল ভেবেছে সার, 
তরঙ্গে দিয়ে সাতার ছর্গানামের ভেলা ধরি |” 
মাত:, তোমার প্রকাশ যে শুধু সাধুতেই আছে আৰু পাপীতে 


৪২ দেববাণী 


নেই, তা নয় *এ প্রকাশ প্রেমিকের ভিতরেও যেমন, হত্যাকারীর 
ভিতরেও তেমনি রয়েছে । মা সকলের মধ্য দিয়েই আপনাকে 
অভিব্যক্ত করছেন । আলোক অগ্ুচি বস্তুর উপর পড় লেও অগুচি 
হয় না, আবার শুচি বস্তর উপর পড়লেও তার গুণ বাড়ে না। 
আলোক নিত্যগুদ্ব, সদা অপরিণামী। সকল প্রাণীর পেছনেই 
সেই সৌম্যাৎ সৌম্যতরা, নিত্যশুদ্বস্বভাবা, সদা অপরিণামিনী মা 
রয়েছেন । 
“্যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। 
নমন্তন্তৈ নমন্তপন্তৈ নমন্তন্তৈ নমো নমঃ 1৮ | 
তিনি ছুঃখকষ্টে, ক্ষুধাতষ্তার মধ্যেও রয়েছেন, আবার স্ুথের 
ভিতর, উদাত্ত ভাবের তিতরও রয়েছেন । এ যে ভ্রমর মধুপান 
কর্ছে ও সেই প্রভূই ভ্রমররূপে মধুপান কচ্ছেন। ঈশ্বরই রয়েছেন 
জেনে, জ্ঞানী ব্যক্তির! নিন্দাস্তরতি দুই-ই ছেড়ে দেন। জেনে রাঁথ 
যে, কিছুতেই তোমার কোন অনিষ্ট কর্তে পারে না। কি করে 
করবে? তুমি কি মুক্ত নও? তুমি কিআত্মা নও? তিনি 
আমাদের প্রাণের প্রাণ, চক্ষর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্রস্বরূপ ।* 
আমরা সংসারের মধ্য দিয়ে চলেছি, যেন পাহারা ওয়ালা 
আমাদের ধর্বার জন্য পিছু পিছু ছুটছে--তাই আমনা জগতের যা 
সৌন্দর্য্য, তার শুধু ঈষং আভাসমাত্রই দেখে থাকি । এই যে 
আমাদের এত তয়, ওটা জড়কে সত্য বলে বিশ্বাস করা থেকে 
এসেছে। জড়ের বা কিছু সত্তা মে ত কেবল ওর পেছনে মন 


গাদা পপ আলাপ গলপ 





পপপপসপীপিপীপাপাপিিশাপািপিসিপাপিপাসপপীপপপীপাশপীর পাপী শশা শিপশপিপপপিশ 


* শ্রোত্রস্ত শ্রোং.ত তন উ পাণন্ত প্রাণস্চক্ুষশ্চকুঃ 
-কেনোপনিষৎ, য় শ্লোক। 
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রয়েছে বলে। আমরা জগৎ বলে যা দেখছি, তা ঈশ্বরই-- 
প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন। 

২৩শে জুন, রবিবার 

সাহদী ও অকপট হ৪--তার পর তুমি যে পথে ইচ্ছা ভ্তি- 
বিশ্বাসের সহিত চল,অবশ্ঠই সেই পূর্ণ বস্তুকে লাভ কর্বে। একবার 
শিকলের একটা! কড়া কোন মতে যদি ধরে ফেল, সমগ্র শিকল- 
টাকে ক্রমে ক্রমে ট্রেনে আন্তে পার্বে' গাছের শিকড়ে যদি জল 
দাও, সমস্ত গাছটাই তাতে জল পাবে। ভগবানকে যদি আমরা 
লাভ কর্‌তে পারি, তবে সমূদয়ই 'পাঁওয়া গেল। 

একঘেয়ে ভাবই জগতে মহা অনিষ্টকর জিনিষ। তোমর! 
নিজেদের ভিতর যত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ কর্তে পার্বে, 
ততই জগৎকে বিভিন্নভাবে--কথনও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে, কখনও বা! 
তক্তের দৃষ্টিতে-_সস্তভোগ কর্‌তে পারবে। নিজের প্ররুতিটাকে 
আগে ঠিক কর, তার পর সেই প্রক্কৃতি অন্থ্যায়ী পথ অবলম্বন 
করে তাতে লেগে পড়ে থাক। প্রবর্তকের পক্ষে নিঠাই ( একটা 
ভাবে দৃঢ় হওয়া ) একমাত্র উপায়; কিন্তু যদি বথার্থ তক্তিবিশ্বীম 
| থাকে, এবং যদি ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তবে এ নিষ্ঠাই 
তোমায় এক ভাব থেকে সব ভাবে নিয়ে যাবে। গিজ্জা, মন্দির, 
মৃতমতাস্তর, নানাবিধ অনুষ্ঠান, এগুলি যেন চারাগাছকে রক্ষা 
কর্বার জ্ধন্য তার চারিদিকে বেড়া দেওয়া । কিন্তু যদি গাছটাকে 
বাড়াতে চাও, তা হলে শেষে সেগুলিকে ভেঙ্গে দিতে হবে। 
এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম, বেদি, বাইবেল, মতমতীস্তর--এ লবও যেন 
চাঁরাগাছের টবের মত, কিন্তু টব থেকে ওকে একদিন না একদিন 


8৪. তু ১ দেব্াদী ধা 
। বেরুতে হবে।" নিষ্ঠা যেন জনি টবে বদি রাখ 
| সাধককে ভার নির্কাচিত পথে আগ্তে রাখা। 2 
5 ক ১০৬ 0 ক... ১ রর 
_ মমগ্র মমুটার দিকে দেখ, এক এটাও তরঙ্গের দিকে দেখো 
না; একটা পিঁপড়ে ও একজন দেবতার ভিতর ফোন প্রভেদ 
দেখো না । প্রত্যেক কীটটি পর্যন্ত প্রতু ঈশার ভাই । একটাঁকে 
বড়, অপরটাকে ছোট বল কি করে? নিজের নিজের কোটে 
সকলেই যে স্ব স্ব প্রধান। আমরা যেমন এখানে রয়েছি, তেমনি 
হূর্ধয, চন্দ্র, তারাতেও রদ্বেছি। আত্ম! দেশকালের অতীত ও 
সর্বব্যাগী। যে কোন মুখে সেই প্রভুর গুণগান উচ্চারিত হচ্ছে, 
তাই আমার মুখ, যে কোন চক্ষু কোন বস্তু দেখছে ভাই আমার 
চক্ষ। আমরা কোন নিউিষ্ট স্থানে মীমাবন্ধ নই ) আমরা দেহ নই, 
সমগ্র ব্রহ্ধাগুই*'আমাদের দেহ। আমরা ধেন এ্রন্্রজালিকের মত 
মায়াঘষ্টি ঘোরাচ্ছি, আর ইচ্ছামত আমাদের সম্মুখে নানা দৃশ্য সৃষ্টি 
কর্ছি। আমরা যেন মাকড়সার মত আমাদেরই নিন্মিত বৃহৎ 
জালের মধ্যে অবস্থান কর্ছি--মাকড়সা যখনই ইচ্ছা! করে, তখনই 
তার জালের হৃতোগুলোর বে-কোনটাতে যেতে পারে। কষ্মানে 
সে যেখানটায় রয়েছে, সেইথানটাই কেবল জান্তে পাচ্ছ, কিন্ত 
কালে সমস্ত জালটাকে জান্তে পার্বে। আমরাও এখনও 
. আমাদের দেহটা যেখানে রয়েছে, সেখানটাতেই নিজ সত্তা অন্ুতব 
করছি, এখন আমরা কেবল একটা মস্তির্ষমাত্র ব্যবহার কর্‌তে 
পারি, কিন্ধ যখন পূর্ণজ্ঞান বা 'জ্বানাতীত অবস্থায় উপনীত 
হই, তখন আমরা সব জান্তে: পারি, সব মস্তি ব্যবহার 





কর্তে পারি । এই আমরা আমাদের বর্তমান, জ্ানকে বাকা: 
দিয়ে এমন ঠেলে, দিতে, পারি য়ে, সেতার সীমা ছাড়িয়ে চনে. 
গিয়ে জ্ঞানাতীত বা ূণজানভূমিতে কাজ কর্তে থাক্বে। লও 

আমরা চেষ্টা কর্ছি, কেবল অস্তিশ্বরপ, সংস্বরূপ হতে 
তাতে "আমি' পর্যন্ত থাকৃবে না-_কেবল শুদ্ধ স্কটিকসঙ্কাশ হবে; 
তাতে সমগ্র জগতের প্রতিবিদ্ব পড় বে, কিন্তু তা ধেমন তেমনই 
থাকবে । এই অবস্থা লাভ হলে আর ক্রিয়া কিছু থাকে না 
শরীরটা কেবল যন্ত্র হয়ে যায়; সে সদা! শুদ্ধতাবাপন্নই থাকে, 
তার শুদ্ধির জন্য আর চেষ্টা করতে হয় না; দে অপবিত্র হতেই 
পারে না। | 


নিজেকে সেই অনন্তন্বরূপ বলে জান, তা হলে ভর একদম 
চলে যাঁবে। সর্বদাই বল, "আমি ও আমার পিতা (ঈশ্বর ) 
এক | 

সং কা ঞ ন 

আহ্ুরগাছে যেমন খোলো থোলো আঙ্কুর ফলে, ভবিষ্যাতে 
তেমনই থোলো থোলো৷ গ্রীষ্টের অভয় হবে। তখন সংসারখেলা 
শেষ হয়ে যাবে। সকলেই সংসারচক্র থেকে বেরিয়ে মুক্ত হয়ে 
যাবে। যেমন, একটা কেটুলিতে জল চড়ান হয়েছে; জল ফুটতে 
আরম্ভ হতেই প্রথমে একটার পর একটা করে বুদ্ধুদ উঠতে থাকে, 
ক্রমে এই বুদ্ধদগ্ডলোর সংখ্যা বেণী হতে থাকে, শেষে সমস্ত জলটা 
টগবগ করে ফুটতে থাকে ও বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। বুদ্ধ ও খ্ীষ্ট 
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এই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ছুটি বুদ্ধদ। মৃশী ছিলেন একটি 
ছোট বুদ, তার পর তারে বাড়া, তারে বাড়া আরও সব বুদ্ধ 
উঠেছে। কোন সময়ে কিন্তু জগংপুদ্ধ এইরূপ বুদধুদ হয়ে বাম্পাকারে 
বেরিয়ে যাবে । কিন্ত স্থষ্টি ত অবিশ্রাম প্রবাহে চল্ছেই, আবার 
নূতন জলের সৃষ্টি হয়ে ও পূর্ব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চল্‌তে থাকৃবে। 
২৪শে জুন, সোমবার (অগ্থ শ্বামীজি নারদীয় ভক্তিুত্ 
হইতে স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন )। 
“তক্তি ঈশ্বরে পরম প্রেমস্ব্ূপ এবং অমৃতন্বরপ । যা লাভ 
করে মানুষ সিদ্ধ হয়, অমৃতত্বলাভ করে ও তৃপ্ত হয়। যা পেলে আর 
কিছুই আকাক্ষা করে না, কোন কিছুর জন্য শোঁক করে না, 
কারও প্রতি ছ্বেষ করে না, অপর কোন বিষয়ে আনন অন্ুতব 
করে না এবং সাংসারিক কোন বিষয়েই উৎসাহ বোধ করে না । যা 
জেনে মানব মত হয়, স্তব্ধ হয় ও আত্মারাম হয় ।”& 
গুরুমহারাজ বলতেন, “এই জ্গৎ্টা একটা মস্ত পাগলা 
* গারদ। এখানে সবাই পাগল--কেউ টাকার জন্য পাগল, কেউ 


ক ও সকশ্সৈ পদমপ্রেমরপা 
ও অমৃতন্থরূপা চ। রা 
ওঁ হৎ লব্ধ! পুমান্‌ মিদ্ধো ভবতি অমৃতো! ভবতি তৃপ্ঠে। ভবতি। 
ও ধৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেহি ন রমতে নোৎসাহী 
ভবতি । 
ও বজ,জ্ঞানাৎ মত্তে| ভবতি পতন তবতি আত্মারামো ভবতি। 
«ধ -"নারদভক্তিনূতর, ১ম অনুবাক, বর হইতে ৬ লৃত্র। 


দেববাণী ৪৭ 
মেয়ে মানুষের জন্য পাগল, কেউ নামযপের অন্ত পাগল, আর 
জনকতক ঈশ্বরের জন্য পাগল। অন্যান্য জিনিষের জন্ত পাগল না 
হয়ে ঈশ্বরের জন্ত পাগল হওয়াই ভাল নয় কি? ঈশ্বর হচ্ছেন 
পরশমণি। তীর ম্পর্শে মানুষ এক মুহূর্তে দোনা হয়ে যায়) 
আকারটা যেমন তেমনি থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতি বদলে যায়-- 
মান্ধষের আকার থাকে, কিন্তু তার দ্বার] কারও অনিষ্ট করা যেতে 
পারে না, কিন্বী কোন অন্ঠায় কর্ণ হতে পারে না” 

“ঈশ্বরের চিন্ত কর্‌তে কর্‌তে কেউ কীদে, কেউ হাসে, কেউ 
গায়, কেউ নাচে, কেউ কেউ অদ্ভুত বিষয় সব বলে। কিন্ত 
সকলেই সেই এক ঈশ্বরেরই কথা কয়।” * | 

মহাপুরুষের1 ধন্ধব প্রচার করে যান, কিন্তু যীণ্ত, বুদ্ধ, রামরুঞ্চ 
প্রভৃতির সায় অবতারের ধর্ম দিতে পারেন। তারা কটাক্ষে বা 
স্পর্শমাত্রে অপরের মধ্যে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত কর্‌তে পারেন। শ্রীষট- 
ধর্মে একেই পৰবিভ্রাত্মার ( ঘা0] 7709৮) শক্তি বলেছে__এই 
ব্যাপারকে লক্ষ্য করেই হস্ত-্পর্শের (11) 110-0] ০0৫ 
18008 ) কথা .বাইবেলে কথিত হয়েছে । আচার্য্য (গ্রীষ্ট) 
প্রকৃতপক্ষেই শিষ্যুগণের ভিতর শক্তি সঞ্চার করেছিলেন । একেই 
পির-পরম্পরাগত শজি' ,বলে। এই যথার্থ ব্যাপটিজমূই 


পশশীিীপীপপশীশীশিশীশিপি শিপ পিস পিপি 


ক ভাগবতে নিমলিখিত ক্লোকে এই ভাবের কথা! আছে £-_ 
কচিদ্রদন্তাচ্যুতচিন্তয়া কচিগ্বমস্তি ননদ্তি ব্্তযপৌকিকাঃ 
ৃত্যন্তি গার়স্তযুণীলয়ন্ত্যং ভবস্তি তৃফীং পরমেত্য নির্ব ত1ঃ| 
স্রীমন্তীগবত, ১১শ স্বন্ধ, ওয় অধ্যায়, ৩২খ ক্লোক। 


৫৮. 8 জ্বী. 
তখন আমরা সকল কর্ম ঈশ্বরে মমর্পণ করতে চাই এবং এক মঠ 
তকে বিশ্বৃত হলে অতিশয় ক্লেশ অনুভব করি । 
ঈশ্বর এবং তার পতি তোমার ভক্তি--এ ছয়ের মাঝখানে 
. থেন আর এমন কিছু না শাসে, যাতে তোমায় তার দিকে অগ্রসর 
হতে বাধা দিতে পারে । তকে ভক্তি কর, তার প্রতি অন্নরাগী 
হও, তাকে ভালবাস, জশততর লোক যেযা বলে বলুক, গ্রাহ 
করো না। প্রেমতক্তি তিন প্রকার--সমর্থা, সমঞ্জসা, সাধারণী। 
সাধারণীতে গ্লীতিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রেমাস্পদের নিকট কেবল এই দাও, 
এ দাও বলে চেয়ে থাকে, কিন্তু শিজে কিছু দেয় না; সমঞ্জনায় 
বিনিময়ের ভাব থাকে--সমর্থার় কিন্তু কিছু প্রতিদান চায় না, 
যেমন পতঙ্গের আলোর প্রতি ভালবাসা-_পুড়ে মরবে তবু ভান- 
বামতে ছক্ড়বে না। 
“এই ভর্তি _-কর্শু, জ্ঞান ও যোগ হতেও শ্রেষ্ঠ ।”* 
কর্ধের দ্বারা কন্মকপ্ভার নিজেরই চিত্তপ্তদ্ধি হয়, তার দ্বারী। 

অপরের কোন উপকার হয় না। আমাদের পিজের সাধন করে 
নিজের উন্থতিসাধন করতে হবে, মহাপুরুষেরা কেবল আমাদের 
পৃথ দেখিয়ে দেন মাত্র । *্যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদুশী।” 
ধীপ্তর উপর বদি তুমি তোমার ভার দাও,তা হলে : "মায় সদা 
সর্বদা তাকে চিন্তা কর্তে হবে, এই চিন্তার ফলে তুমি তষ্চাবাপন্জ 
হবে। এইরূপ সদা সর্বদা ভাবনার নামই ভক্তি বা প্রেম। 
*পরা তক্তি ও পরা বিষ্তা এক জিনিষ” . মি 


 * পক 
-নারদভভিশুত্র, ৪র্থ আনুবাক, ২৫শ নূত্র। 


সঃ 


তবে, বর সমথন্ধে ক্বেল নানা মতমতাস্তরের আলোচনা 
করলে চল্বে না। তাঁকে ভালবাম্‌তে হবে ও সাধন কর্‌তে হবে। 
সংসার, ও সাংসারিক বিষয় সব ত্যাগ কর, বিশেষত; যতদিন 
শচারাগাছটা” _মন শক্ত না হয়। দিবারাত্রি ঈশ্বরচিস্তা কর 
এবং যতদুর সম্ভব অশ্য বিষয়ের চিন্তা ছেড়ে দাও । দৈনন্দিন যে 
সকল কর্তব্য ও চিন্তা না করলে নয়, সেগুলি সবই তগ্থাবভাবিত 
হয়ে করা যেতে পারে। 
'শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, 
আভার কর মনে কর আনহুতি দিই শ্যামা মারে ॥ 
দক্ল কাধ্যে, মকল বস্ঠতে তাকে দর্শন কর। অপরের সঙ্গে 
ঈশ্বর কথার আলাপ কর। এতে আমাদের সাধনপথে খুব 
সাভান্য হয়ে থাকে। 
ভগবানের অথবা কার যোগাতম সন্তান বে সব মহাপুরুষ তাদের 
কপালান কর ।* এই দুটা হচ্ছে ভগবানলীভের প্রধান উপায়। 
এই সকল মহাপুকষের সঙ্গলাভ হওয়া বড়ই কঠিন, পাচ মিনিট 
কাল উ্টাদের সঙ্গলাভ করলে একটা সারা জীবন বদলে যায় ।& 
তার দি সতারতাই প্রাণে প্রাণে এই আঙ্ঠাপুরুষসঙ্গ চাও, তবে 
তোমার কোন না কোন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হবেই হবে। 
এই ভক্তের! যেখানে থাকেন, সেই স্থান হী হয়ে বায়, 


১৭৯০ ্পীা তত ০২৯ বপ 2৮ রে সিটি 


্ঁ স্ত মহৎকৃপয়ৈব ভগবতপালেশাা | 
* নারদভক্তিনৃত্র, ৫ম অনুবাক। ৩৮ সুত্র । 
1 মহতদল্গস্থ দুর্লভোহগম্যোহমোঘশ্চ। | 
ত্র, ৎম অতষাক, ৩৯শ সুত্র । 


ভীরা যা বলেন, তাই ানুন্বূপ, ঠাঁরা। যেকোন ন কাধ করেন, 
তাই মংকর্ম, এমনি তাঁদের মাহাত্মা।* তারা যে স্থানে বাস 
করেছেন, দেই স্থান তাদের দেহনিঃহত পবিত্র শক্তিম্পন্দনে পূর্ণ 
হয়ে ষায়। যারা সেথান্স যায়, তারাই এই স্পন্দন অনুভব করে; 
তাইতে তাদেরও তিতরে পবিভ্রভীবের সঞ্চার হতে থাকে । 

“এইরূপ ভক্তগণের উতর জাতি, বিগ্কা, বূপ, কুল, ধন 
প্রভৃতির তেদ নাই । যে হেতু তার! তার ।”৭ 

অসতসঙ্গ একেবারে ছেড়ে দাও, বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায় । 
বিষরী লোকদের সঙ্গ ত্যাগ কর, তাতে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়ে 
থাকে৷ "আমি" "আমার" এই ভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। ধীর 
জগতে আমার" বলতে কিছুই নেই, তারই কাছে ভগবান আবি- 
ভূত হন। নব রকম মায়িক প্রীতির বন্ধন কেটে ফেল। আলন্ত 
ত্যাগ কর, আর, “আমার কি হবে', এরূপ ভাবনা একেবারে 
ভেবো না । তুমি যে নব কাজ করেছ, তার কলাফল দেখবার 
জন্য ফিরেও চেয়ো না । ভগবানে সমর্পণ করে কর্ম করে যাও, 
কিন্তু ফলাফলের চিন্তা একেবারে করো না1% যখন সব মনঃপ্রাণ 


কক ও ও তীর্াকবাতি তীর্ানি, হব কর্ন কান দার কক াানি। | 
ও" তনায়াং।-_নারদভক্তিসুত্র। *ম অনুবাক, ৬৯ 3 ৭* পত্র । 
1 ও নাস্তি তেষু জাতিবিদ্তাবপকুলধনক্রিয়াদিভেগ: । 
ও" বতস্তনীয়াত। 
--ধ্, *ম অনুবাক, ৭২ ৭ ৭৩ লুত্র ) 
1: ও* দুঃসঙ্গঃ সর্বখৈব ত্যাজ্যঃ । 
ও' কামক্রোধযোছন্মৃতিভ্রংশবুদ্ধিনাশ ( সর্বনাশ ) কারণত্বাৎ। 





এক অবিচ্ছিন্ন ধারার ভগবানের দিকে যায়, যখন টাকাকড়ি বা 
নামযশ খুঁজে বেড়াবার সময় থাঁকে না, ভগবান্‌ ছাড়া অল্প 
কিছু চিন্তা করবার অবসর থাকে না, তখনই হৃদয়ে সেই অপার 
অপূর্ধ প্রেমানন্দের উদয় হবে। বাসনাগুলো ত শুধু কাঠের 
মালার মত অসার জিনিষ 

প্রক্কত প্রেম বা ভক্তি অহৈতুকী, “এতে কোন কামনা নেই, 
এটি নিত্য নৃতন ও প্রতিক্ষণে বাড়তে থাকে”, এটি স্ক্জ অন্ুতব- 
স্বূপ। আন্ুভবের দ্বারাই একে বুঝ তে হয়, ব্যাখ্যা করে বোঝান 
যায় না।% 

“ভক্তিই সব চেয়ে সহজ সাধন । ভক্তি স্বাভাবিক, এতে কোন 
যুক্তিতর্কের অপেক্ষা নেই; ভক্তি স্বয়ংপ্রমাণ, এতে আর অন্ত 
কোন প্রমাণের অপেক্ষা হি | $ তি তর্ক কাকে বলে ?-- 


ও ভাতা ভরবে সঙ্গাৎ বমুরাসতি | 
ও" কণরতি কন্তরতি মায়াম্‌ ? যঃ সঙ্গং তাজতি, 
যে! মহানুভাবং সেবতে, নিশ্মমো৷ ভবতি। 
ও ঘে।বিবিক্তস্থানং সেবতে, যে লোকবন্ধমুন্ম য়লতি, 
নিষ্লগুণ্যো ভবতি, যোগক্ষেমং ত্যজতি। 
ওঁ য: কন্দুফলং ত্যজতি, কন্মাণি হন্নযস্ততি, ততো নিদ্ধন্দো ভবতি। 
ও বেদানপি সন্নযস্ততি ; কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে। 
_ নারদভক্তিসৃত্র, ৬ষ্ঠ অন্ুবাক, ৪৩ হইতে ৪৯ সুত্র । 
* ও গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানমবিচ্ছিননং হুগ্রতরমনুভবরূপম্‌। 
এ, ৭ম অনুবাক, ৫৪ সুত্র । 
1 ওঁ অন্কম্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ। 
ও প্রযাণাস্তরন্তানপেক্ষতাৎ দ্বয়ং প্রমাণত্বাৎ। 
-, *্ম অনুবাক। ৫৮ ও 4৯ হুত্র | 


কোন বিষয়কে আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা। আমরা 
যেন (মনরূপ) জাল ফেলে কোন বসন্তকে ধরে বলি, 
এই বিষয়টা প্রমাণ করেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কখনও জাল 
দিয়ে ধরৃতে পার্ব না,--কোন কালেও নয় । 

ভক্তি অহৈতুকী হওয়া চাই । এমন কি, আমরা যখন £গ্রমের 
অযোগ্য কোন বস্ত্র বা বাক্তিকে ভালবাসি, তখনও সেই প্রক্কৃত 
প্রেম, প্রকৃত আনন্দের খেলা । প্রেমকে যেরূপেই বাবহার করি 
ন| কেন, “প্রেম কিন্তু স্বভাবতঃই শাস্তি ও আননাস্বরূপ” ।* 

হত্যাকারী যখন নিজ শিশুকে চুগ্ধন করে, তখন সে ভালবাদা 
ছাড়া আর মব ভূলে যায়। অহংটাকে একেবার নাশ করে ফেল । 
কাম ক্রোধ ত্যাগ কর-_ঈশ্বরকে সর্বস্ব সমর্পণ কর। শাহং 

_তুন্থ তুছ' পুরাতন মানুষটা একেবারে চলে গেছে, 
কেবল এবরীত্র তুমিই আছ। “আমি-_তুমি' ৷ কাউকে নিন্দে 
করো না। যদি দুখ বিপদ্‌ আসে, জেনো, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে 
খেলা কর্ছেন--আর এইটি জেনে দুঃখের ভিতরও পরম 


সখী হও । 
ভক্তি বা প্রেম দেশকালের অতীত, উহা মি | 
২৫শে জুন, মঙ্গলবার 


যখনই কোন সুখভোগ করুবে, তার পরে ছুঃখ আাস্বেই 
আস্বে--এই দ্বুখ তখন তখনই আম্‌তে পারে, অথবা খুব 
বিলন্বেও আন্তে পারে। / যে আত্মা যত উন্নত, টি স্থথের পর 


২.০ তিশিতপটশীগাীশিশিশিটিশীীশি তিক িপীশিশিপিপাপপ পাপন পিপাসা 


৫ ঙ্গ ওঁ শান্তিরপাৎ পরগানন্নরপাচ্চ। 
_সনারদন্ঞকিল্দতর, »ম অনুবাক, ৬* নুত্র। 


ও 
চ 


দেববাদী ৫৫. 
দুখ তত শীদ্র আস্বে। আমরা চাই--নুখ দুঃখ উভয়ের অতীত 
অবস্থায় যেতে। এ উভয়ই আমাদের গ্রক্কত স্বরূপ ভূলিয়ে দেয়। 
উভয়ই শিকল-_একটা লোহার শিকল, অপরটা দোনার শিকল । 
এ উভয়ের পশ্চাতেই আত্মা রয়েছেন_-ষ্ঠাতে সুখ নেই, দুঃখও 
নেই। সুখ ছু উভয়ই অবস্থাবিশেষ, আর অবস্থামাত্রেই সদা 
পরিবর্তনশীল। কিন্তু আত্মা আনন্দস্বর্ূপ, অপরিণামী, 
শাস্তিশ্ববূপ । আমাদের আত্মাকে যে লাভ করতে হবে, তা নয়; 
আমরা আত্মাকে পেয়েই আছি, কেবল তার উপর যে যয়ল' 
পড়েছে, সেইটে ধুয়ে ফেলে তকে দর্শন কর। 

এই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই আমরা জগংকে 
ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারব । খুব উচ্চভাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 
কর, আমি যে সেই অনস্ত আত্মস্বর্ূপ, এই জেনে আমাদের জগৎ- 
গ্রপঞ্চের দিকে সম্পূর্ণ শান্তভাবে দৃষ্টিপাত কর্‌তে হবে। এই 
জগত্টা একটি ছোট শিশুর খেলার মত; আমরা যখন তা জানি, 
তখন জগতে যাই হোক্‌ না কেন, কিছুতেই আমাদের চঞ্চল করতে 
পার্বে না। যদি প্রশংসা গ্লোলে মন উৎফুল্ল হপ়, তবে নিন্দায় 
নিশ্চিত বিষ হবে। ইন্দ্রিয়ের, এমন কি, মনেরও সমুদয় সুখ 
অনিত্য ; কিন্তু আমাদের ভিতরেই দেই নিরপেক্ষ শুখ রয়েছে, 
যে স্ুথ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। এ দুখ সম্পূর্ণ স্থায়ত্ত 
সুখ, শী স্থখ আননাম্বরূপ। সুখের জন্য বাইরের বস্তর উপর 
নির্ভর না করে যত ভিতরের উপর নির্ভর কন্ুব_-ঘতই. আমরা 
অন্তঃম্থখ, অস্তরারাম ও অন্তর্জেযোতিঃ হবগামরা ততই ধান্মিক 
হব। এই আত্মালন্নকেই জগতে ধর্ম বলে ধাকে। ২. , 


 অন্তর্জগৎ-_য বাস্তবিক লতা, তা বহিঞ্জগৎ অপেক্ষা অনস্তপ্ুণে 
বড়। বহিষ্্ংটা-_সেই সত্য অস্থ্জগতের ছায়াময় বছিওপ্রকাশ 
মানা এই জগংটা সতযও নয়, মিথ্যাও নয়) এট! সতোর ছায়া- | 
সবরপমানধ। কৰি বলেছেন, কল্পনা_-*গত্যের সোনালী ছায়া” 
আমাদের বাদ দিলে জগংটা অচেতন মৃত জড়পদার্থ মাত্র। 
আমরা যখন জগতের মধ্যে প্রবেশ করি, তখনই তা৷ আমাদের 
- পক্ষে সভ্ীব হয়ে ওঠে। আমরাই জগতের পদার্থসমূহ্ধকে জীবন দান 
করুছি, কিন্তু আবার আহাল্মকের মত ঁ কথ! ভূলে গিয়ে কখনও 
তা থেকে ভয় পাচ্ছি, কখনও আবার তাই ভোগ করতে 
যাচ্ছি। আস্চুবড়ি কাছে না থাকৃলে ঘুম হবে না-যেমন সেই 
মেছুনীদের হয়েছিল--এমন যেন তোমাদের না হয়। কতকগুলো 
মেছুনী দ্চুব্‌ড়ি মাথায় করে বাজার থেকে বাড়ী ফির্ছিল-- 
এমন সময় খুব বড়বুষ্টি এল। তার! বাড়ী যেতে না পেরে পথে 
তাদের এক আলাপী মালিনীর বাগানবাড়ীতে আশ্রয় নিলে । 
মালিনী রাত্রে তাদের যে ঘরে গুতে দিলে, তার ঠিক পাশেই 
ফুলের বাগান । হাওয়াতে বাগানের সুন্দর শুনার ফুলের গন্ধ 
তাদের নাকে আস্তে লাগল-_সেই গন্ধ তাদের এত অহ বোধ 
হতে লাগল যে, তারা কোন মতে ঘুমুতে পারে ন।। শেষে 
তাদের মধ্যে একজন বল্লে, দেখ, আমাদের গ্াস্চুবডিগুলোতে 
- জল ছড়িয়ে দিয়ে মাথার কাছে রেখে দেওয়া যাক্‌।' তাই করাতে 
যখন নাকের কাছে সেই স্বাস্চুব্‌ড়ির গন্ধ আস্তে লাগল তখন 

ভারা আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল। 
এই স্ংসারটা খ্বাস্চুবড়ির মত-_আমর! যেন হ্ুখতোগের জন্ক 


24০17 টারিরাণী 2... ৫৭ 
ওর উপর নির্ভর না করি। যারা করে, তারা তামসপ্রক্কৃতি বা 
রর বন্ধজীব। তার পর আবার রাঝম প্রকৃতির লোক আছে) তাদের 


অহা খুব প্রবল, তারা সদাই “আমি আমি” বলে থাকে। 


তার! কখন কখন সংকার্ধা করে থাকে, চেষ্টা করলে তারা ধার্শিক 
হতে পারে। কিন্তু সািকপ্রক্ৃতিই সর্কশরেষ্*--তারা সদাই 
অন্তসুথ--তারা দাই আত্মনিঠ। প্রত্যেক বাক্তিতেই এই সব, 
রজঃ ও তমোগুণ আছে ; এক এক সময় মানুষে এক এক গুণের 
প্রাধান্ত হয় মাত্র। 

সৃষ্টি মানে একটা কিছু নিশ্মীণ বা তৈরী বরা ডি 
__যে সাম্যতাব নষ্ট হয়ে গেছে, সেইটাঁকে পুনর্লাভ কর্বার চেষ্টা 
_যেমন একটা শোলার ছিপি ( কর্ক) যদি টুকুরো টুকরো করে 
জলের নীচে ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে সেগুলো যেমন আলা! 
আলাদা বাঁ একসঙ্গে কতকগুলে! মিলে জলের উপরে ভেমে 
ওঠ বার চেষ্টা করে, সেই রকম। যেখানে জীবন, যেখানে জগৎ 
গেখানে কিছু না| কিছু মন্দ, কিছু না কিছু অশুভ থাক্বেই থাকবে। 
একটুখানি অস্তুভ থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। জগতে যে কিছু 
কিছু মন্দ রয়েছে, এ খুব ভাল; কারণ, সাম্যভাব এলে এই জ্রগৎই 
নষ্ট হয়ে যাবে। সাম্য ও বিনাশ যে এক কথা । যতদিন এই 
জগৎ চল্ছে, ততদিন সঙ্গে সঙ্গে ভালমন্দও চল্বে; কিন্তু যখন 
আমরা জগৎকে অতিক্রম করি, তখন তালমন্দ দুয়েরই 
পারে চলে যাই,__পরমাননদ লাত করি। 

জগতে ছুঃখবিরহিত সুখ, অণ্তভবিরহিত শুভ কখন পাবার 
সম্তাবন! নেই ; কারণ, জীবনের অর্থই হচ্ছে সামাভাবের ব্চ্যিতি। 





খাদের চা শী ও হখবা শুভ--এ সবের কোনটাই 
নয়। স্্প্রবাহ অনন্তকাল ধরে চলেছে_-তার আদিও নেই, 
অস্তও নেই_যেন একটা! অগাধ হুদের উপরকার সদ্দা- গতিগীল 
তরঙ্গ। এ হুদের এমন মব গভীর স্থান আছে, যেখানে আমরা 
এখনও পৌঁছুতে পারিনি, এবং আর কতকগুলি জায়গা আছে, 
যেখানে সাম্ভাব পুনঃ সংস্থাপিত হয়েছে--কিন্তু উপরের তরঙ্গ 
সর্বদাই চলেছে, তথায় অনস্তকাল ধরে এ সাম্যাবস্থা লাভের চেষ্টা 
টলেছে। জীবন ও মৃত্যু একটা ব্যাপারেরই বিভিন্ন নামমাত্র, 
একই মুদ্রীর এপিঠ ওপিঠ। উভয়ই মায়া__এ অবস্থাটাকে পরিষ্কার 
করে বোববার জো নেই_-এক সময়ে বাচবার চেষ্টা হচ্ছে, আবার 
পরমূহূর্তে বিনাশ বা নত্যুর চেষ্টা। আমাদের যথার্থ স্বপূপ-- 
আত্মা-এই উভর্নেরই পারে । আমরা যখন ঈশ্বরের অপ্তিত 
স্বীকার করি, তা আর কিছু নয়, তা প্রকৃতপক্ষে সের আত্মাই-- 
যা থেকে আমরা আমাদের পৃথক করে ফেলেছি, আর আমাদের 
থেকে পুথক বলে উপাননা কর্ছি। কিন্তু তা চিরকালই একমাত্র 
ঈশ্বরপদবাচা যে আমাদের অন্তরাত্মাী, তারই উপাসনা । 

সেই নষ্ট সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হতে হলে আমাদের গু“ .৭ রজঃ 
দ্বারা তমঃ, পরে সন্ত দ্বারা রজঃকে জয় কর্তে হবে। 7 অর্থে 
সেই স্থির, ধীর, প্রাশান্ত অবস্থা, যা ধীরে ধাঁরে বাড়তে বাড়তে 
- শেষে অন্তান্ট ভাব অর্থাৎ রজঃ তমঃ একেবারে চলে যাবে । বন্ধন 
ছিড়ে ফেলে দাও, মুক্ত হও, যথার্থ ঈশ্বরতনয় হও, তবেই যীপ্ুর 
মত পিতাকে দেখতে পাবে। ধর্ম ও ঈশ্বর বল্তে অনন্ত শক্তি, 
অনন্ত, বীর্য বুঝায়। ছূর্বলতা, দাসত্ব ত্যাগ কর। যদি তুমি 





ৃ তং হও, তবেই মি? কেবলমাত্র আত্মা) বদি সতী | 
হও) তবেই অমূত্ধ তোমার করতঙ্গত; তবেই বলি, শর ঠা / 
॥ আছেন তিনি যুক্তত্বভাব হন । 

রী আন, শদি করনে ভালমন্দ 
আমাদের দাসস্বরপ, আমরা কখনও. তাঁদের দাস নই। পণ্তর 
স্বভাব হচ্ছে_যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় 'পড়ে থাকা) 
মানুষের স্বভাব মন্দ ত্যাগ করে ভালটা পাবার চেষ্টা করা; আর 
দেবতার স্বভাব-_-ভালমন কিছুর জন্য চেষ্টা থাকবে না--সর্ধলা, 
সর্বাবস্থায় আনন্দময় হয়ে থাকা । আমাদের দেবতা হতে হবে। 
সদয়টাকে সমুদ্রের মত মহান করে ফেল; জগতের ক্ষত্র ক্ষুদ্র 
ভাব কলের পারে চলে যাও) এমন কি অশ্ভ এলেও আনন্দে 
উন্মত্ত ভরে যাও; জগংটাকে একট! ছবির মত দেখ ; এইটি জেনে 
রাখ থে, জগতে কোন কিছুই তোমায় বিচলিত করতে পারে না; 
আর এইটি জেনে জগতের সৌন্দর্য্য সপ্তোগ কর। জগতের সুখ 
কিরকম জান? যেন ছোট ছোট ছেলেরা খেল! করতে কর্তে 
কাদার মধ্য থেকে কাচের মালা কুড়িয়ে পেষেছে। জগতের 
সুথছুঃখের উপর শান্তভাবে দৃষ্টিপাত কর, ভালমন্দ উভয়কেই এক 
বলে দেখ--উভয়ই ভগবানের থেলা, সুতরাং ভালমন্দ, সুখভূ:খ-_- 
সবেতে্ আনন্দ কর। 

চি ও ্ ০ 

গুরু মহারাজ বল্তেন। “সবই নারাকষণ বটে, কিন্তু বাঘ নারায়ণের 
কাছ থেকে সরে থাকতে হয়। সব জলই নারায়ণ বটে, তবে 
ময়লা জল থাওয়া যায় না ।” 


গম খালে রবিচন্ দীপক জলে”-_অন্ত মন্দিরের আর কি 
 রকার? *ষব চ্ষ তোমার চক, অথচ ভৌমার চ্গ নাই? রি 
সত তোমার হত, অথচ তোমার হস াই।” সা ূ 
কিছু পাঁবারও চে করো না, কিছু ছাড় বারও চেষ্টা ক রর 
না__হেয়োপাদেযবর্জিত হও, বুচ্ছালাভসন্থ্ট হও.।. কোন কিছুতে 
_ যখন তোমায় বিচলিত কর্‌তে পার্বে না, তখনই ভূমি মুক্তি বা 
স্বাধীনতাপদবী লাভ করেছ, বুঝতে হবে। কেবল সহ করে গেলে 
হবে না--একেবারে অনাসক্ত হও। সেই যাঁড়ের গল্পটি মনে 
রেখো । একটা মশী অনেকঙ্গণ ধরে একট ষাঁড়ের শিঙ্গে বসেছিল 
_-অনেকক্ষণ বন্বার পর তার ওচিত্যবুদ্ধি জেগে উঠল) হয়ত 
ষড়ের শিক্ষে বসে থাকার দরুণ তার বড় কষ্ট হচ্ছে-এই মনে 
করে সে ধাড়কে সম্থোধন করে বল্তে লাগ ল, “ভাই ষাঁড়, আমি 
অনেকক্ষণ তোমার শিঙ্ষের উপর বসে আছি, বোধ হয় তোমার 
অন্ুুবিধে হচ্ছে, আমায় মাপ করো, এই আমি উড়ে যাচ্ছি। ষাঁড় 
বললে, “না, না, তুমি সপরিবারে এসে আমার শিঙ্গে বাস কর ন' 
--আমার তাতে কি এসে যায়? 
২৬শে জুন, বুধবার 
যখন আমাদের অহংজ্ঞান থাকে না, তখনই আমর। সব চেয়ে 
তাল কাজ করতে পারি, অপরকে আমাদের ভাবে সবচেয়ে বেশী 
'অভিতৃত কর্‌তে পারি । বড় বড় প্রতিভাশালী লোকেরা সকলেই 
একথ! জানেন। ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ কর্ধা--তীর কাছে দয় 


পাপী শিপ 


ক অপাণিপাদে। জবনো শ্রহীত।। 
পঞ্ঠত/চন্ুঃ স শৃণোত্যকর্ণ;। শ্বেতান্থতরোপমিযৎ ৩1১৯ 





নাও, নিবে দিবে ছি কে যেও না। আক গ 


ক অন্ন, ভ্রিলোকে আমার কা বল বিনে স্তর, 
উপর সপ নির্ভর ক, সপপভিবে অনাস হও, তা হবেই 
 ভোমার দ্বার! কিছু কান হবে। যে নকল শক্তিতে কাজ হর, 
তাদের ত আর আমরা দেখতে পাই না, আমরা কেবল তাদের 
ফলটা দেখতে পাই মাত্র। অহংকে সরিয়ে দাও, নাশ করে ফেল, 
ভুলে যাও; তোমার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কাজ করুন--এ ত তীরই 
কাজ, তিনি বুধুন। আমাদের আর কিছু কর্তে হবে না--কেবল 
সরে দীড়িয়ে থেকে তাকে কাজ কর্তে দেওয়া । আমরা যত সরে 
যাব, ততই ঈশ্বর আমাদের ভিতর আস্বেন। “কাচা আমি'টাকে 
নষ্ট করে ফেল-_কেবল “পাকা আমি'টাই থেকে যাক্‌। 

আমর! এখন যা হয়েছি, তা আমাদের চিন্তাগুলোরই 
ফলম্বরূপ। সুতরাং তোমরা কি চিন্তা কর, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষা 
রেখো । বাক্য ত গৌর জিনিষ। চিন্তাগুলোই বন্কারস্থায়ী, 
আর তাদের গতিও বছদুরব্যাপী। আমরা ঘে কোন চিন্তা করি) 
তাতে আমাদের চরিত্রের ছাপ লেগে যায়; এই হেতু সাধুপুরুষদের 
ঠাটায় বা গালে পর্যন্ত তাদের হৃদয়ের ভালবাস! ও পবিভ্রতার 
একটুখানি রয়ে যায় এবং তাতে আমাদের কল্যাণ সাধনই করে । 

কিছুমাত্র কামনা করে! না । ঈশ্বরের চিন্তা কর, কিন্ত কোন 
কলকামন! করো না। ধার! কামনাশৃন্ত, তাদেরই কাজ ফরপ্রন্থ। 
ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীরা লোকের ছারে দ্বারে ধন্খু বহন করে নিয়ে 
যান কিন্ত তারা! মনে করেন, আমরা কিছুই করছি না।, তারা 
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কোনরূপ দাবিদাওয়া করেন না, তাদের কাজ তাঁদের অজ্জাতসারে 
হয়ে থাকে । যদি তার] (খহিক ) জ্ঞানরূপ বৃক্ষের ফল * থান 
তা হলে ত তাদের অহস্কার এমে যাবে, আর যা কিছু লোৌককল্যাণ 
তীরা কর্বেন--সব লোপ হয়ে যাবে । যখনই আমর “আম এই 
কথা বলি, তখনই আমর আহাম্মক বনি, আর বলে যাই__ আমরা 
জ্ঞান” লাত করেছি, কিন্ত গ্ররুতপক্ষে “চোকটাকা বলদের 
মত” ঘানিতেই ক্রমাগত ঘুরছি। ভগবান অতি উত্তমরূপে 
আপনাকে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই তার কাজও সর্বোত্তম । 
এইক্ূপ ধিনি আপনাকে জন্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে পারেন, 
তিনি সবচেয়ে ধেশী কাজ কর্তে পারেন | নিজেকে 
জর কর, তা হলেই সমুদয় জগং তোমার পদতলে আসবে। 
সন্বগুণে অবস্থিত হলে আমরা সকল বস্তুর আসল স্বরূপ 
দেখতে পাই, তুখন আমরা পঞ্চেন্জির এবং বুদ্ধির অতীত গ্রদেশে 
চলে যাই। অতংই সেই বজদুঢ প্রাচীর, বা আমাদিগকে বদ্ধ করে 
*রেখেছে-সত্যের ঘুক্ত বাতাসে যেতে দিচ্ছে না--সকল বিষয়ে, 
সকল কাজেই তাইতে “আমি আমার' এই ভাব মনে এনে দেয় 
আমরা ভাবি, আমি অমুক কাজ করেছি। তমুক কান্ধ করছি, 
ইত্যাদি । এই ক্ষুদ্র আমিত্বভাবটাকে দুর করে দাও, আমা: 8 মধ্যে 
এই যে অহংরূপ পৈশাচিক ভাব রয়েছে, তাকে একেবারে মেরে 


আপিপিসিপাপিপীশি শিশ্পাীিোর্িিশীিশী টিটি পাও এপশীশিটশিশীপিশপিএছ ক লিলি কপাল পিন পপ এল 


* বাইবেলে বর্ণিত আছে. প্রথম মানবসানী: আদম ও ইতকে ঈশ্বর 
নলনকাননে গ্বাপন করে তথাকার জঞানবৃক্ষেয ফল খেতে মান! কয়েছিলেন। 
কিন্তুভার! সয়তাদের প্ররোচনায় তাই খেয়ে গুর্ধের দিষ্পাগ সাব থেকে ভষ্ট 

 হন। এখানে জ্ঞান অর্থে ইখদুঃখ, ভালমনদ গ্রভৃতি জাপেক্ষিক জান | 
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ফেল। নাহং নাহৎ, তুঁছ-তুঁছ' এই মন্ত্র উচ্চারণ কর, প্রাণে প্রাথে 
এটা! অন্বভব কর, জীবনে এ ভাবটাকে নিয়ে এম। যতদিন না 
এই অহংভাৰ গঠিত জগংটাকে ত্যাগ করতে পার্ছি, ততদিন 
আমরা কখনই স্বরগরাজ্যে প্রবেশ কর্তে পার্ব না। কেউ 
কথনও পারে নি, আর পারবেও না । সংসার ত্যাগ করা মানে 
_-এই অহংটাকে একেবারে ভূলে যাওয়া, অহংটার দিকে একেবারে 
খেয়াল না রাখা ; দেহে বাস করা যেতে পারে, কিন্তু যেন আমরা 
দেহের না হয়ে ধাই। এই বজ্জাৎ আমিটাকে একেবারে নষ্ট করে 
ফেলতে হবে। লোকে যখন তোমায় মন্দ বলবে, তুমি তাদের 
আশীববাদ করো) ভেবে দেখো তারা তোমার কত উপকার 
করছে; অনিষ্ট বদি কারও হয়, ত কেবল তাদের নিজেদের হচ্ছে। 
এমন জায়গায় বাও, যেখানে লোকে তোখাকে ঘ্বণা করে; তার! 
তোমার অহংটাকে মেরে মেরে তোমার ভিতর থেকে বার করে 
দিক--তুমি তা হলে ভগবানের খুব কাছে এগুবে। বানরী যেমন 
তার বাচ্চাকে আকড়ে ধরে থাকে কিন্তু পরিশেষে বাধ্য হলে তাকে 
ছুড়ে ফেলে দিয়ে, তাকে পদদলিত করতেও পশ্চাৎপদ হয় না, 
সেইবূপ আমরাও স'মারটাকে যতদিন পারি তআ্বাকড়ে ধরে থাকি, 
কিন্তু অবশেষে যখন তাকে পর্দদলিত করতে বাধ্য হই, 
তখনই আমরা ঈশ্বরের কাছে যাঁবার অধিকারী হই। ধন্মের জন্য 
মদি অপরের অত্যাচার সহা করতে হয় ত আমরা ধন্য ; যদি 
আমর! লিখতে পড়তে না জানি ত আমর! ধন্ত; আমাদের 
ঈশ্বরের কাছ থেকে. তফাৎ কর্বার জিনিষ অনেক কমে গেল।. 
ভোগ হচ্ছে লক্ষফণী সাপ--তাকে আমাদের পদদলিত করতে 


ক 
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হবে। আমর! ভোগ ত্যাগ করে অগ্রলর হতে লাগলাম) কিছুই 
না পেয়ে হয়ত আমাদের নৈরাশ্ঠ এল। কিন্তু লেগে থাক, লেগে 
থাক_-কখনই ছেড়ো না। এই সংসারটা একটা পিশাচের মত। এ 
সংসার যেন একটা রাজা-_আমাদের ক্ষুদ্র অহং যেন তার রাজা । 
তাকে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ় হয়ে দাড়াও । কামকাঞ্চন, নামযশ ত্যাগ 
করে দুচতাবে ঈশ্বরকে ধরে থাক, অবশেষে আমরা সুখহূঃখে সম্পূর্ণ 
উদ্দাসীনতা লাভ কর্ব। ইন্জরিয়চরিতার্থ ই সুখ, এ ধারণ! সম্পূর্ণ 
জড়বাদাআ্ক। ওতে এক কণাও বথার্থ সুখ নেই; যা কিছু 
সুখ, তা দেই প্রক্কত আনন্দের প্রতিবিশ্বমাত্র ! 

ধারা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেছেন, তার! তথাকথিত কর্মীদের 
চেয়ে জগতের জন্য "অনেক বেণী কাদ্ধ করেন। আপনাকে সম্পূর্ণ 
দ্ধ করেছে, এমন একজন লোঁক হাজ্জার ধর্মপ্রচারকের চেয়ে বেশী 
কাজ করে। চিত্তপশ্ুদ্ধি ও মৌন থেকেই কথার ভিতর জোর 
আসে। 

পন্মের মত হও। পদ্ম এক জান্নগাম়ই থাকে, কিন্তু যখন ফুটে 
শ্রঠে, তখন চারদিক থেকে মৌমাছি আপনি এসে জোটে । * 
জীযূত কেশবচন্ত্র সেন ও শ্রীরাম্ষ্ণের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য 
ছিল। শ্রীরামরুঞ্জদেব জগতের ভিতর পাপ বা অস্ত ৯খতে 
পেতেন না-_-তিনি জগতে কিছু মন্দ দেখ তে পেতেন না, কাজেই 

ক অর্থাৎ নিজে সাধন-ভজন করিয়| চরিত্রের উন্নতিমাধন কর। তোমাঙগের 
জ্ঞানত্ক্রির হুগন্ধে আকৃষ্ট হইরা লোকে আপনি আপিয়া তোমাদের নিকট শিক্ষ। 
করিবে, তোমাদের কোথাও ছুটাছুটি কি প্রচার করিতে বাইতে হইবে না 





দেববাণী ৬৫ 


সেই মন্দ দুর কর্বার জন্ঠ চেষ্টা করারও কোন প্রয়োজন দেখ তেন 
না। আর কেশবচন্্র একজন মস্ত ধর্মসংস্কারক, নেতা, এবং ভারত- 
ব্ধীয় ব্রাহ্মদমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ নাধনান্তে এই 
শাস্তগ্রকৃতি দক্ষিণেশ্বরবানী মহাপুরুষ গুধু ভারতে নয়, সমগ্র 
জগতের ভাবরাজ্যে এক মহা ওলট্‌পালট এনে দিয়ে গেছেন। 
এই সকল নীরব মহাপুরুষ বাস্তবিক মহাশক্তির আধার--তারা 
প্রেমে তন্ময় হয়ে জীবনযাপন করে তবরঙ্গমঞ্চ হতে সরে যান । 
তারা কখন “আমি আমার" বলেন নাঁ। তারা মাপনাদিগকে 
ঈশ্বরের বন্্স্বরূপ জ্ঞান করেই ধন্য মনে করেন। এইকূপ 
বাকিগণই শ্ীষ্ট ও বুদ্ধনকলের জন্মদাতা । তীর! সদাই ঈশ্বরের সহিত 
সম্পূর্ণভাবে তাদাত্মা লাভ করে এই বাস্তব্জগৎ থেকে বনুদুরে এক 
আদর্শজগতে বাস করেন। তীরা কিছুই চান না এবং জ্ঞাতসারে 
কিছু করেনও না। তীরাই প্রকৃতপক্ষে জগতের সর্বপ্রকার 
উচ্চভাবের প্রেরকম্বরূপ--তারা জীবুক্ত একেবারে অহংশন্য । 
তাঁদের ক্ষুদ্র অহংজ্ঞান একেবারে উড়ে গেছে, নামযশের 
আকাক্ষা একেবারেই নেই । তাদের ব্যকিত্ব সব লোপ হয়ে গেছে, 
তারা নিরাকার তত্ন্বরূপ । 


২৭শে জুন, বৃহস্পতিবার 

স্বামীি অস্ত বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্ট লইয়া আসিলেন 
এবং পুনর্ব্ধার জনের গ্রস্থ পড়িয়া! ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন) 
বুট যে শাস্তিদাতা পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেনু, মহম্মদ 


€ 






আপনাকে সেই শাস্তিদীত! বলে দাবি কর্তেন।* তার মতে 
ীস্ীষ্টের অলৌকিকভাবে জন্ম হয়েছি্-__একথা স্বীকার কর্বার 
কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। সকল যুগে, সকল দেশেই এইরূপ 
দীবি দেখতে পাওয়া যার। সকল বড়লোকেই-_দেবতা হতে 
তাদের ওন্ম হয়েছে_-এই দাবি করে গেছেন । 
জ্জান জিনিষটা আপেক্ষিক মাত্র। আমরা ঈশ্বর হতে 
পারি, কিন্তু তকে কখন জান্তে পারি নাঁ। জ্ঞান একটা 
নি্নতর অবস্থা, মাত্র । তোমাদের বাইবেলেও আছে, আদম যখন 
জ্ঞানলাভ করলেন, তখনই তীর পত্তন হল। তার পৃৰে 
তিনি শ্বয়ং সত্যন্বরূপ, পবিভ্রতা-স্বরূপ, ঈশ্বরস্থরূপ ছিলেন। 
গ্মামাদের মুখ আমাদের থেকে কিছু পরথক পদার্থ নয়, কিন্ত 
আমরা কথন 'আাসল মুখটাকে দেখতে পাই না, আমাদের তার 
প্রতিবিদ্বমাত্র দেখতে হয়। আমরা নিজেরাই প্রেমস্বরূপ, 
কিন্তু যখন এ, প্রেমস্বন্ধে চিন্তা করতে যাই, তখনই দেখি, 
আমাদের একটা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ কর্তে হয় তাহাতেই 
* প্রমাণ হয় যে আমরা যাকে জড় বলি, সেটা চিৎএর 
বহিরতিব্যক্তিমান্র । | 
নিবৃত্তি অর্থে সংসার থেকে সরে আসা। বিনুকে খুরাণে 
আছে, প্রথম স্থষ্ট চারিজন ফ্ষিকে+ হংসরূপী ভগদণ্‌ শিক্ষা 


০ পপশাণ পাশা পি্ীশশাশীপিপপপাপণ শিপ 


পু বীর বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইব বটে; 
,কিস্ত আমি ৫তাষাদের কল্যাণের জগ্ত শাস্তিদাতাকে (005197697 ) পাঠাইয়। 
দিব | শ্বীষ্ঠানের! বলেন, এই 00101076 ল্য 30০৪--ব] পবিভ্রাতাারগী 
ঈশ্বর । 

£ মনক, সনাতন, সনদান ও লনৎকুমার 





নিবেদন যে, সুপ পি হুতরাং ভরা আর প্রজা নন ৃ 
করলেন না। এর তাৎপর্য এই যে, অভিব্যক্তির অর্থই অবনতি; 
কারণ, আত্মাকে অতিব্যক্ত করতে গেলে শব দ্বারা এঁ অভিব্যক্তি 
সাধিত হয়, আর "শব ভাবকে নষ্ট করে ফেলে? & তা৷ হলেও, 
তত্ব জড়াবরণে আবুত না হয়ে থাক্‌তে পারে না, বদিও আমরা 
জানি থে অবশেষে এইবূপ আবরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে 
আমর! আসলটাকেই হারিয়ে ফেলি। সকল বড় বড় আচার্যযই 
একথা বুঝেন, আর সেইজন্তই অবতারের1 পুনঃ পুনঃ এসে 
আমাদের মূল তন্বটি বুঝিয়ে দিয়ে বান আর সেইকালের উপযোগী 
তার একটি নৃতন আকার দিয়ে যান। গুরুমহারান্ধ বল্‌তেন, ধণ্ম 
এক : সকল অবতারেরাই এই কথাই শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তবে 
সকলকেই সেই তন্থুটি প্রকাশ কর্তৈ কোন না কোন আকার দিতে 
হয়। সেইজন্ত তারা তাকে তার পুরাতন আকারটি হতে উঠিয়ে 
নিয়ে একটি নৃতন আকারে আমাদের সাম্নে ধরেন। যখন 
আমরা শামরূপ থেকে বিশেষতঃ দেহ থেকে মুক্ত হই, ঘখন 
আমাদের ভালমন্দ কোন দেহের প্রয়োজন থাকে না, তখনই 
কেবল আমরা বন্ধন অতিক্রম কর্‌তে পারি। অনন্ত উন্নতি মানে 
অনন্তকালের জন্ত বন্ধন; তার চেয়ে সকল রকম আকৃতির ধ্বংসই 
বাঞ্চনীয় । আমাদের সব্ধরকম দেহ, এমন কি দেবদেহ থেকেও 
মুজ্িলাভ কর্তে হবে। ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ সত্যবস্ত, ছুটি 
সত্যবস্ত কখনও থাকৃতে পারে না। একমাত্র আত্মাই টা 
এবং আমিই সেই। 


৯ 55181665100199 বাইবের, হয করিসথিযান, আ আন ৬ প্লোক 
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বক নাত রক বি উউকবের বা. ব্য) তার | 
ক লাগল অপর কারও কিছু হয় না। টা 
ঞ ভা 4 কট ঝা রঃ 
. জ্ঞান মানে শ্রেণীবদ্ধ করা--কতকগুলি জিনিঘকে এক শ্রেদীর 
ভিতর ফেলা । আমর! এক প্রকারের অনেকগুলি জিনিষকে 
দেখলাম_দেখে সেই সবগুলিকে কোন একটা নাম দিলাম, 
তাতেই আমাদের মন শান্ত হল। আমরা কেবগ কতকগুলি 
ঘটনা” বা ব্যাপার আবিষ্কার করে থাকি, কিন্তু “কেনা 
সেগুলি ঘটছে, তা জান্তে পারি না। আমরা অজ্ঞানেরই 
আরও খানিকটা বেশী জায়গা ব্যেপে এক পাক ঘুরে এসে মনে 
করি, আমরা কিছু জ্ঞানলাভ কর্লাম। এই 'জগতে “কেন'র 
কোন উত্তর পাওয়া যেতে পারে না; ?কেন'র উত্তর পেতে 
হলে আমাদিগকে ভগবানের কাছে যেতে হবে। যিনি সকলের 
জ্ঞাতা, তাঁকে 'কথন প্রকাশ করা যায় না। এ যেন হুনের 
পুতুলের সমুদ্র মাঁপতে যাওয়া-যেমন নামল, অমনি গলে 
" সমুদ্রে মিশে গেল। | 
বৈষমাই সৃষ্টির মূল-একরসতা বা! মাম্যই ঈশ্বর এই 
বৈষম্যভাবের পারে চলে যাও; তা হলেই জীবন ও মৃত্যু 
উভরকেই জয় কর্বে, এবং অন্ত সমত্বে পৌঁছু -তখনই 
তোমরা বন্ধে প্রতিটিত হবে, স্বয়ং বদস্থরূপ হবে। মুক্তিলাভ 
“কর্বার চেষ্টা কর, তাতে প্রাণ যায়, সেও স্বীকার । একখানা 
বইয়ের সঙ্গে তার পাতাগুলোর যে সম্বন্ধ, আমাদের সঙ্গে 
আমাদের, জন্মগুলোরও সেই সম্বন্ধ; আমরা কিন্তু অপরিণামী, 





সার, আবানবরপ আর. তারই চি ান্তরের রা? ৃ 
পড়ছে যেমন একটা মশাল খুব জোরে জোরে খোরাতে 
থাকলে চোকে একটা বৃত্তাকার প্রীতি হয়। আত্মাতেই সমস্ত 
বাজিত্বের একত্বঃ আর যেহেতু আতা অনন্ত, অপরিণামী ও 
অচঞ্চল, সেই হেতু আত্মা রক্শ্বরূপ। আত্মাকে জীবন বলতে পারা 
যায় না, কিন্তু তাই থেকে সমুদয় জীবন গঠিত হয়। একে সুখ 
বলা যায় না, কিন্তু এই থেকেই সুখের উৎপত্তি হয়। 
ফা ক রঃ ্ ্‌ 
আজকাল জ্গতের লোকে ভগবানকে পরিত্যাগ কর্ছে, 
কারণ, লোকের ধারণা--জগতের যতদূর সুখন্সচ্ছন্দত৷ বিধান 
করা উচিত, তা তিনি করছেন নী) এই হেতু লোকে বলে 
থাকে, “তাকে নিয়ে আমাদের লাভ কি?” আমাদের কি 
ঈশ্বরকে কেবল একজন মিউনিমিপ্যালিটির কর্তী বলে ভাবতে 
হবে নাকি? 
আমর] এইটুকু করতে পারি যে, আমাদের সব বাসনা 
ঈর্ষা, ঘৃণা, ভেদবুদ্ধি--এইগুলিকে দূর করে দিতে পাঁরি। 
কাচা আমি'কে নষ্ট করে ফেলতে হবে, মনকে মেরে ফেলতে 
হবে--একরকম মানসিক আত্মহত্যা আর কি। শরীর ও 
মনকে পবিত্র ও সুস্থ রাখ-কিন্তু কেবল ঈশ্বরলাভ কর্বার 
ন্শ্ব্ূপে ; এটুকুই এদের একমাত্র যথার্থ প্রয়োজন। কেবল 
সত্যের জন্যই সত্যের অনুসন্ধান কর, তার দ্বারা আননালাভ 
হবে, একথা ভেবো না। আনন আপনা হতে আস্তে পারে, 
কিন্তু তাই যেন তোমার সত্যলাভ কর্বার প্ররোচক,না হয়। 











নিন লা বা অন্ত | কোন অন্ধ রখোন না | স্লা [ও 
করতে হলে দি নরকের ডি টিযেও ৫ যেতে হয ৭ ভান্কেও 
হনব, নি রি টি 

বকনেই বি মতি স্থানে বনভোজনে রা | 
করাছিলদ: যদিও স্বামীঞ্জি যেখানেই খাকিতেন, তধ 
তাহার উপদেশ দানের বিরাম ছিল না, কিছু অন্তকার 
উপদেশের কোন প্রকার “নোট্‌' রাখা হয় নাই। তবে 
বাহির হইবার পূর্বে প্রাতরাশের সময় তিনি এই কয়েকটি কথা 
বলিঘ়াছিলেন | ) 

সর্বপ্রকার অম্নের জন্য তগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও-_অন্্ই 
ষস্বরূগূ ) ার দক্বাপিশী শন্ছিই আমাদের ব্যট্টশক্তিতে পরিণত 
হয়ে আমাদের সর্বপ্রকার কাধ্য কর্তে সাহায্য করে থাকে । 
২৯শে জুন, শশিবার 

( অগ্থ স্বামীজি গীতা হস্তে লইয়া! উপস্থিত হইলেন । ) 

গীতায় হৃবীকেশ অর্থাৎ ইন্জিয় বা! ইন্রি়ুক্ত জীবাম্বাগণ্র 
ঈশ্বর গুড়াকেশ অর্থাৎ নিদ্রার অধীশ্বর ব! নিপ্রা্জরী অজ্জ্বনকে 
উপদেশ দিচ্ছেন! এই জগতই ধির্ক্ষেত্র' কুরুক্ষেত্র । ঞপাওব 
( অর্থাৎ ধর্ম) শত কৌরবের (আমরা যে সকল বয়ে আসক্ত 
এবং যাদের সঙ্গে আমাদের সতত বিরোধ তাদের ) সহিত 
' যুদ্ধ কর্ছেন! পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সর্ধশ্েষ্ঠ বীর অর্জুন (অর্থাৎ 
পরবু্ধ জীবাত্বা) সেনাপতি । আমাদের সমুদয় ইন্জিয়নুখের 
সঙ্গেযুক্ধ করতে হবে, তাদের মেরে ফেন্তে হবে। 











আমাদের নিঃসঙ্গ হযে দাড়িয়ে থাকৃতে হবে। আমরা ব্র্বকপ, 
ভা আর সমস্ত ভাবকে এই ভাবে ডুবিয়ে দিতে হবে । 
বব কাই করেছিলেন, কিন্ত সর্বপ্রকার আসক্তিবর্ষত 
_ হয়ে। তিনি সংসারে ছিলেন বটে, কিন্তু কখন সংসারী হয়ে 
্ যাননি। সকল কাজ কর, কিনতু অনাসক্ত হয়ে কর) সা 
কাজ কর, নিজের অন্ত কখনও করো না)... | 

ক. ক মে 

নামরূপাত্বক কোন কিছু কখন মুক্তত্বভাব হতে পারে না। 
মৃত্তিকা থেকে যেমন নামরূপের দ্বার! ঘটাদি হয়, সেইন্প 
সেই মুক্তত্বতাব ব্রন্ধ থেকে নামরূপের দ্বারা আমরা হয়েছি। 
তখন সেই মুক্তত্বভাব ব্রদ্ধ সসীম বা বন্ধভাবাপন্ন হয়ে পড়েন) 
সুতরাং আপেক্ষিক সন্তাকে কখন মুক্তস্বতাব বল! যেতে পারে 
না। ঘট যতক্ষণ ঘট থাকে, ততক্ষণ আপনাকে কখনই মুক্ত 
বল্‌তে পারে না, যখনই সে নামরূপ ভূলে যায়, তখনই যুক্ত 
হয়। সমুদয় জগংটাই আত্মন্বরূপ__বন্ছুভাবে অভিব্যক্ত, যেন 
এক সুরের মধ্যেই নানা রঙ পরঙ তোলা হয়েছে_-তা না 
হলে একঘেয়ে হয়ে পড়ত। সময়ে সময়ে বেস্থর বাজে বটে, 
তাতে বরং পরবতী সুরের ক্যটা আরও মিষ্ট লাগে। 
মহান্‌ বিশ্বসঙ্গীতে তিনটি ভাবের বিশেষ প্রকাশ দেখা যার,_ 
সাষ্য, বল ও স্বাধীনতা । 

যদি তোমার স্বাধীনতার অপরের কিছু ক্ষতি হয়, তা হলে 
বুঝতে হবে, সে স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। অপরের 
কোন প্রকার ক্ষতি কখন করো না। পু 





৮ 





.. মিষ্টন বলেছেন, পছর্ঘলতাই ছবঃখ ।*. কর্প ও ফলভাগ--এই 
দুটির অবিচ্ছি্ন সনন্ধ। ( অনেক সময়েই দেখা যায়, যে, হাসে বেশী, 
তাকে কাদতে হয়ও বেশী-_যত হাসি তত কানা ) “কর্ণণ্যেবাধি- 
কারস্তে মা ফলেধু কপাচন”-_কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে 
নহে। 
ঝ ক নি ধী 
জড়তাৰে দেখলে কুচিস্তাগুলিকে রোগবীজাগু বল! যেতে 
পারে। আমাদের দেহ যেন লৌহপিপ্ডের মত, আর আমাদের 
প্রতোক চিন্তা যেন তার উপর আস্তে আস্তে হাতুড়ির ঘ! মারা 
তাই দিয়ে আমর! দেহটাকে যে ভাবে ইচ্ছা, গঠন করি । 
আমরা জগতের সমুদয় শ্লচিস্তারাশির উত্তরাধিকারিন্বরূপ, 
কিন্তু সেগুলিকে আমাদের মধ্যে অবাধে আস্তে দেওয়া চাই । 
শান্ত্র ত সব আমাদের মধ্যেই রয়েছে । এ্মূর্খ, শুন্তে পাচ্ছ না 
কি, তোমার বিজ হৃদয়ে দিবারাত্র সেই অনন্ত সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে 
-_-“সচ্চিধানন্দঃ সচ্চিদানন্দঃ, সোইহং সোইহং |” 

* আমাদের প্রত্যেকের ভিতর-_কি কুন পিপীলিকা, কি স্বর্গের 
দেবতা--সকলেরই ভিতর অনন্ত জ্ঞানের প্রঅবণ রয়েছে। প্রক্কত 
র্্ব একমাত্র, আমরা তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে, তাঁর বিভিন্ন অত্তীক 
নিয়ে, তার বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে ঝগড়া করে মরি । ফা খুঁজতে 
জানে তাদের কাছে সতাযুগ ত বর্তমানই রয়েছে। আমরা 

. নিজেরাই নষ্ট হয়েছি, আর জগৎকে নষ্ট মলে কর্ছি। 
.. এ জগতে পূর্ণশক্তির কোন কার্য্য থাকে না। তাকে কেবল 
“অস্তি, বা “সৎ মাত্র বলা! যার, তার কোন কাধ্য থাকে না। 





আর্থ দিিলাড এক বট তবে লি পি না রা 
্‌ হতে পারে। ্ | 
৩০শে জুন, রবিবার 

একটা কিছু কল্পনা আশ্রয় না করে চিন্তা করবার চেষ্টা আর 
অসম্ভবকে সম্ভব কর্বার চেষ্টা--এক কথা । আমর! কোন একটি 
বিশেষ স্তন্যপায়ী জীবকে অবলম্বন না করে স্তন্তপায়ী জীবমাত্রের 
কোন ধারণা করতে পারি না। -ঈশ্বরের ধারণা সন্বন্ধেও এ কথা। 

জগতে যত প্রকার ভাব বা ধারণা আছে, তার যে হুল সার 
নিষর্ষ, তাকেই আমরা ঈশ্বর বলি। 

প্রত্যেক চিন্তার দুটি ভাগ আছে_-একটি হচ্ছে ভাব, আর 
দ্বিতীয়টা এ ভাবগ্ভোতক 'শব্'-_আমাদের এ দুটিকেই নিতে 
হবে। কি বিজ্ঞানবাদী (10681161), কি জড়বাদী (1 869191186), 
কারও মত খাঁটি সত্য নয়। আমাদের ভাব ও তার প্রকাশ দুই-ই 
নিতে হবে। 

আমরা আর্সিতেই আমাদের মুখ দেখতে পাই-_-সমুদয় 
জ্ঞানও সেইরকম যা বাইরে প্রতিবিষ্বিত হয় তারই জ্ঞান। কেউ 
কখন তার নিজের আত্ম! বা ঈশ্বরকে জান্তে পার্বে না, কিন্তু 
আমরা স্বয়ংই সেই আত্মা, আমরাই ঈশ্বর । 

তোমার তখনই নির্বাণ অবস্থা লাভ হবে, যখন তোমার 
তুমিত্ক' একেবারে উড়ে যাবে। বুদ্ধ বলেছিলেন_*যখন 'তুমি' 
থাকৃবে না, (অর্থাৎ যখন কীচা টি চলে যাবে) তখনই 
তোমার যথার্থ অবস্থা --তখনই তোমার সর্বোচ্চ অবস্থা ।” 

অধিকাংশ ব্যক্তিতে সেই. আত্যন্তরীথ উঙথরিক * ল্যোতি 









ও ও. ধ হয়ে ররেছে। বেন জা লোহার লিগের রা 
জিত একটা আলো! রাখা হয়েছে, ই আলোর এতটুকু জ্যোতি: 
আম্তে পারছে না। একটু একটু করে পবিভ্রতা ও. 
নি? অভ্যাস কন্ততে করতে আমরা তী মাবখানকার' 
আড়ারটাকে খুব পাতলা করে ফেল্তে পারি । অবশেষে সেটা. 
কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে যায়। ীরা মনকে যেন ্ী লোহার পিপে 
. ককাচে পরিণত হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে সেই আত্যন্তরীণ জ্যোতিঃ 
ঠিক ঠিক দেখা যাচ্ছে। অমরা সকলেই এক সময়ে না এক মময়ে 
এইক্ূপ কাচের পিপে হব_-এমন কি, এর চেয়েও উচ্চ উচ্চ 
বিকাশের আধারভৃত হব। কিন্তু যতদিন পর্যান্ত আদৌ কোন 
পিপে রয়েছে, ততদিন আমাদের জড় উপায়ের সাহায্যেই চিন্তা 
কর্‌তে হবে। অসহিষ্ণু ব্যক্তি কৌন কালে সিদ্ধ হতে পারে শী। 
রঃ ৪ ঝা বা 
বড় বড় সাধুপুরুষেরা! আদর্শ তনবের (2:0901015) দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ ; কিন্তু শিষ্বেরা ব্যক্তিকেই আদর্শ বা তত্ব করে তোলে, আর 
ব্যক্তিকে নাড়াচাড়া কর্‌তে কর্‌তে তন্বটা ভুলে যার। 
বুদ্ধের সপ্তণ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত তর্ক করার ফলে ভারতে 
প্রতিমাপূজার হত্রপাত হল! বৈদিক যুগে প্রতিমার অন্দিং ছিল 
না, তখন, লোকে সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন করত । কিন্তু বুদ্ধে্ প্রচারের 
ফলে আমর! জগত্রষ্টা ও আমাদের সখাস্বরূপ ঈশ্বরকে হারালাম, 
. আর তার 'প্রতিক্রিয়ান্বন্ধপ প্রতিমাপৃক্জার উৎপত্তি হল। লোকে 
বুদ্ধের মুষ্তি গড়ে পূজা করতে আর্ত কর্‌লে। যীন্তুত্রীষ্ট সন্বদ্ধেও 
তাই হয়েছে। কাঠ পাথরে পৃজা! থেকে ঘা বৃদ্ধের পৃজা পর্যন্ত 





মদের চে পাছে না 


| ক্র করে স্কারের চেষ্টার ফল এই যে ভাতে সংন্কার বা 
উজ গতি রোধ হয়। কাউকে বলো নাঁতুমি মন) 
' বরং তাকে বল-_তুমি ভালই আছ, আরও ভাল ₹ও।* 1. / 

পুরুতরা! সব দেশেই অনিষ্ট করে থাকে) কারণ তারা লোককে 
গাল দেয়ও তাদের কুসমালোচন! করে৷ তারা একটা দড়ি ধরে. 
টান দেয়, মনে করে সেটাকে ঠিক কর্বে, কিন্ত তার ফলে আর 
সি প্রেমে কখন গাল মন্দ করে 

না, শুধু প্রতিগার আকাঙ্ষাই এঁ রকম করে থাকে। স্তায়ঙঙ্গত 
রাগ বা বৈধ হিংসা বলে কোন জিনিষ নেই। 

যদি তুমি কাউকে সিংহ হতে না দাও, তা হলে সে ধূর্ত শৃগাল 
হয়ে দীড়াবে। স্ত্রীক্জাতি শক্তিম্বরূপিণী, কিন্তু এখন এ শক্তি 
কেবল মন্দ বিষয়ে প্রযুক্ত হচ্ছে, তার কারণ, পুরুষে তার উপর 
অত্যাচার কর্ছে। এখন সে শুগালীর মত; কিন্ত যখন তার উপর 
আর অত্যাচার হবে না, তখন সে সিংহী হয়ে দাড়াবে । 

সাধারণতঃ ধর্মভাবকে বিচার বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা উচিত। 
তা না হলে এ ভাবের অবনতি হয়ে ওটা ভাবুকতামাত্রে পরিণত 
হতেপারে। ১... 

রী চি খ রং 

আন্তিকমাত্রেই শ্বীকার করেন যে, এই পরিণামী জগতের 

পশ্চাতে একট! অপরিণামী বস্তু আছে,_যদিও সেই চরম পদার্থের 






কা বন্ধে ভালে মধ্যে মতভেদ: সা এটা, বা | 
অন্মীকার করেছিলেন। তিনি বলতেন, পদ বা আত্মা, বলে 
কিছু নেই (৮. 

চরিত্র হিসাবে জগতের মধ্যে বুদ্ধ সকলের চেয়ে বড়; তার 
পর প্রীষ্ট। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা বলে গেছেন, তার মত মহান্‌ 
উপদেশ জগতে আর নেই। ধিনি সেই অন্তত কাব্য রচনা 
করেছিলেন, তিনি সেই সকল বিরল মহাত্মাদের মধ্যে একজন, 
ধাদের জীবন দ্বারা সমগ্র জগতে এক এক নবজীবনের আোত 
বয়ে যায়। যিনি গীতা লিখেছেন, তার মত আশ্চধ্য মাথা মনুষ্যজাতি 
আর কখনও দেখতে পাবে না! 

না কা এ ৬৬ 

জগতে একটা! মাত্র শক্তিই রয়েছে--সেইটেই কখনও মন্দ, 
কখনও বা ভাল ভাবে অভিব্যক্ত হচ্ছে। ঈশ্বর আর সয়তান একই 
নদী-_কেবল জ্মেতটা পরস্পরের বিপরীত-দিকগামী | 
১লা জুলাই, সোমবার 
*  (শ্রীরামরুষ্জদেব ) 

শ্রীরামকুষ্জের পিতা একজন খুব নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ ছিলেন-- 
এমন কি, তিনি সকল প্রকার ব্রাহ্মণের দানও গ্রহণ ক:তেন 
না। তার জীবিকার জন্ত সাধারণের মত কোন ক" কর্বার 
জো ছিল না। তীর বই বিক্রী কর্বার ব! কারু চাকরী কর্বার 
জে! ত ছিলই,না, এমন কি, তার কোন দেবমন্দিরে পৌরোহিত্য 
রুর্বারও উপায় ছির না। তিনি একরপ আকাশবৃত্ি 
কাবলম্থী ছিলেন, যা অযাচিত ভাবে উপস্থিত হত, তাতেই 
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পন ৭ স্থান আছে। | ভিনি লে কিন্ত রে: ৃ 
প্রতি সমান প্রেমেই তার মৃক্তম্বভাবের পরিচয় পাওয়া 


যেত, বজ্বৎ কঠোরতায় নয়। এইরূপ কোমল থাকের 


লোকেরাই নৃতন ভাবের সৃষ্টি করেন, আর হাীকডেকে" থাকের 
লোকে এ ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে দেন। সেন্টপল এই শেষ 
থাকের ছিলেন। তাই তিনি সত্যের আলোক চতুর্দিকে বিস্তার 
করেছিলেন । 

সেপ্টপলের যুগ কিন্তু এখন আর নেই। আমাদিগকেই 
অধুনাতন জগতের নৃতন আলোকস্বূপ হতে হবে। আমাদের 
যুগের এখন বিশেষ প্রয়োজন-_-এমন একটি সঙ্ব, যা' আপন! 
হতেই নিজেকে দেশকালোপযোগী করে নেবে। বখন তা 
হবে, তথন সেইটেই জগতের শেষ ধন্খ হবে। সংপারচন্র 
চল্বেই--আমাদের তাকে সাহায্য করতে হবে, তাকে বাধা 
দিলে চল্বে না। নানাবিধ ধর্মভাবরূপ তরঙ্গ উঠছে পড়ছে 
আর সেই সকল তরঙ্গের শীর্ষদেশে সেই ধুগ্ের অবতার 
বিরাজ কর্ছেন। রামরুষ্ঝ বর্তমান যুগের উপযোগী ধর্মশিক্ষা 
দিতে এসেছিলেন_ত্টার ধর্থে কিছু ভাঙ্গাচোরা নেই, তার 
ধম্ম হচ্ছে গড়া । তকে নৃতন করে গ্রক্কৃতির কাছে গিয়ে সত্য 
ত্ান্বার চেষ্টা করতে হয়েছিল, ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক ধর 
লাভ করেছিলেন। সে ধর্ম কাউকে কিছু মেনে নিতে বলে 
না, নিজে পরথ করে নিতে বলে। “আমি সত্য দর্শন 


নী 


(৮ৎ দেববাণী 
করছি, তুমিও ইচ্ছা করলে দেখতে পার ৮--আমি যে'সাধন 
অবলম্বন করেছি, তৃমিও সেই মাধন কর, তা হলে তুমিও 
আমার মত সতা দর্শন করুবে। ঈশ্বর সকলের কাছেই 
আস্বেন-সেই সমত্বভাব সকলেরই আয়ন্তের ভিতর রয়েছে । 
শ্রীরামকৃষ্। যা উপদেশ দিয়ে গেছেন, দেগুলি হিদুধর্শের 
সারস্বরূপ, তীর নিজের হুট কোন নৃতন বসন্ত নয়। আর 
তিনি সেগুলি তার নিজন্ব বলে কখন দাবীও করেন নি) 
তিনি নামযশের জন্ত কিছুযান্ত আকাঁক্ষা কর্তেন নাঁ। তীর 
বয়স যখন প্রায় চন্লিশ, সেই সময় তিনি প্রচার করতে আরস্ত 
করেন। কিন্তু তিনি ধী প্রচারের জন্য কখন বাইরে কোথাও 
যান নি। যার! তার কাছে এসে উপদেশ গ্রহণ কর্বে 
তাদের জন্য তিনি অপেক্ষা করেছিলেন । 

হিনুপমাজের প্রথানুযায়ী তার পিতামাত| ভার যৌবনের 
প্রারস্তে পাচ বছরের একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে- 
ছিরেন। বালিকা এক দূর পল্লীতে তার নিজ পরিজনের মধো 
বাম করতে লাগলেন--ইটার যুবা পতি ঘে কি কঠোর মাধনার 
ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার বিষয় তিনি কিছু 
জানতেন না। যখন তিনি ঝ্যস্থা হলেন, তখন তর স্বামী 
ভগবংগ্রেমে তনয় হয়ে গিয়েছেন। ভিনি হেঁটে দেশ থেকে 
ৃক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে তার কাছে উপস্থিত হলেন । তিনি তার 
স্বামীকে দেখেই, তার যেকি' অবস্থা তা বুধতে পারলেন; 
কারণ, তিনি স্বয়ং মহা বিশুদ্ধা ও উন্নত স্বভাবা ছিলেন! তিনি 
তীর কার্যো কেবল সাহাধা কর্বারই ইচ্ছা করেছিলেন; 


দেববাণী ৮১ 


তার কথনও এ ইচ্ছা হয় মি যে, তাকে গৃহস্থপদবীতে টেনে 
নামিয়ে আনেন । | 

জ্রীরামরুষ্খ ভারতে মহান্‌ অবতারপুরুষগণের মধ্যে একজন 
বলে পূজিত হয়ে থাকেন। ভার জন্মদিন তথায় ধর্মোৎসবরূপে 
পরিগণিত হয়ে থাকে! & 

সং ঞং ফী রঃ 

একটি বিশিষ্টলক্ষণযুক্ত গোলাকার শিলা বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বব্যাপী 
ভগবানের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । প্রাতঃকালে পুরোহিত 
এসে সেই শালগ্রামশিলাকে পুষ্পচন্দন নৈবেগ্তাদি দ্বারা পূজা 
করেন, ধূপকপূররাদির দ্বারা আরতি করেন, তার পর তার শয়ন 
দিয়ে এরূপ ভাবে পুজার জন্ঠ তার কাছে ক্ষম! প্রার্থনা করেন। 
ঈশ্বর স্বরূপতঃ বূপবিবজ্জিত হলেও, তিনি খ্রর্ূপ প্রতীক বা 
কোনরূপ জড় বস্তর সাহায্য ব্যতীত তার উপাসন| করতে পাচ্ছেন 
নখ, এই দোষ বা ছু্ধলতার জন্য তিনি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন। তিনি শিলাটিকে ম্নান করান, কাপড় পরান এবং 
নিজের চৈতন্তশক্তি দ্বারা তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠ! করেন। 

সঃ সী ং ১ 

একটি সম্প্রদায় আছে, তার! বলে--ভগবাঁনকে কেবল শিব ও 
স্বন্দররূপে পূজা করা ছূর্বলতামাত্র, আমাদের অশিবরূপকেও 
ভালবাস্তে হবে, পুজা কর্‌তে হবে। এই অশ্প্রদায় তিববত দেশের 
সর্বত্র বিস্তমান আর তাদের ভিতর বিবাহ-পদ্ধতি নেই। ভারতে 
এই সম্প্রদায়ের গ্রকান্তভাবে থাকবার জে। নেই, সুতরাং তারা 
গোপনে গোপনে সম্প্রদায় করে থাকে। কোন “ভদ্রলোক 


ঙ 


৮২ দেববাদী | 
গুপ্তভাবে ভিন্ন এই সকল সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারেন না। 
তিববত দেশে তিনবার সমাধিকারবাদক কার্যে পরিণত করবার 
চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই সে চেষ্টা বিফল হয়। তারা খুব 
তপস্তা করে থাকে, আর শক্তি (বিভূতি ) লাভ হিসাবে তাতে 
খুব সফলতা লাভও করে থাকে । 

'তপস্” শৰের ধাত্বর্থ তাপ দেওয়া বা উত্তপ্ত করা। এটা 
আমাদের উচ্চ প্রকৃতিকে “তপ্ত” বা উত্তেজিত কর্বার সাধনা বা! 
গ্রক্রিয়াবিশেষ। যেমন, হয়ত উদগাস্ত জপ করা-_র্য্যোদয় হতে 
হুধ্যাস্ত পর্য্যন্ত ক্রমাগত ওষ্কারজপ। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা 
এমন একটা শক্তি.জন্মায়, যাকে আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক যে কোন 
রূপে ইচ্ছা, পরিণত করা যেতে পারে। এই তপন্তার ভাব 
সমগ্র হিন্দুধন্দ্ধে ওতপ্রোত রয়েছে। এমন কি হিন্দুরা! বলেন যে, 
ঈশ্বরকেও জগৎ সৃষ্টি কর্বার জন্য তপস্তা করতে হয়েছিল। এটা 
যেন মানসিক যন্ত্রবিশেষ_এ দিয়ে সব করা যেতে পারে। শাস্ত্রে 
,আছে-“ত্রিভূবনে এমন কিছু নেই, যা তপন্তা দ্বারা পাওয়া না 
যেতে পারে ।” 

ড় ১ ষঁ ১ 
যে সব লোক এমন সব ম্প্রদায়ের মতামত বা! কার্যকলাপের 
বর্ণনা করে, যাদের সঙ্গে তাদের সহানুভূতি নেই, তারা জ্ঞাতদারে 
বা অজ্ঞাতসারে মিথ্যাবাদী । : যারা সনতরাদায়বিশেষে তিনি 


ক 00101002787;--কাহারও বাতিশত সম্পত্তি থাকা টত নর। সকলের 
সাধারণ মম্পত্ধি' থাফিষে, এই মত। 


দেববাধী ৮৩ 
তারা অপর সম্প্রদায় যে সত্য আছে, তা বড় একটা 
দেখতে পায় না। 

রা ঙগী রঃ চে 
ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানকে একবার জিজ্ঞাসা কর! হয়েছিল-_-আজ 
মাসের কোন্‌ তাবিখ? তিনি তাতে উত্তর দিয়েছিলেন, “রামই 
আমার সন তারিখ সব। আমি আর কোনও সন তারিখ 
জানি না।” 


২ রা জুলাই, মঙ্গলবার 

( জগজ্জননী ) 

শাক্তেরা জগতের সেই সর্বব্যাপিনী শক্তিকে মা বলে পৃজা 
করে থাকেন-_কারণ, মা নামের চেয়ে মিষ্ট নাম আর কিছু 
নেই। ভারতে মাতাই স্ত্রীচরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। ভগবানকে 
মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজা করাকে হিন্দুরা 
দৃক্ষিণাচার বা দক্ষিণমার্গ বলেন,  উপাঁসনায় আমাদের আধ্যাত্মিক 
উন্নতি হয়, মুক্তি হয়,--এর দ্বারা কখন পীহিক উন্নতি হয় না। 
আর তীর ভীষণ বূপের-_রুদ্রযুন্তির উপাসনাকে বামাচার বা 
বামমার্গ বলে; সাধারণতঃ এতে সাংসারিক উন্নতি খুব হয়ে থাকে, 
কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একট! হয়'না। কালে ঁ থেকে 
অবনতি এসে থাকে, আর যার! তার সাধন করে, সেই জাতির 
একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। | 

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশস্বরূপ, আর জনকের ধারণা 





(থেকে রর ধারণা ভারতে জল বিবেচিত হয় থাকে। 
মা নাম কর্লেই শক্তির ভাব, র্বশ্তিম্া শ্বরিক শক্তির ভাব 
এমে থাকে। শিশু যেমন আপনার মাকে সর্ধশক্তিমত্তী মনে 
করে থাকে--মা সব করতে পারে ৷ দে জগজ্জননী ভগবতীই 
আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা রা উপাসনা না করে 
আমরা ক্ষধন নিজেদের জান্তে পারি না। 

সর্বশক্তিম্তা, সর্বাপিতা ও অনন্ত দয়া সেই জগজ্জননী 
ভগবতীর ুণ। জগতে যত শক্তি আছে, তিনিই তার 
সমগ্িন্বরূপিণী। জগতে বত শক্তির বিকাশ দেখা যার, সবই সেই 
জগদগ্বা। তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনি 
প্রেমরূপিনী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতর রয়েছেন, আবার 
জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পুথক। তিনি একজন বাক্তি--তাকে জানা 
যেতে পারে এবং দেখা ঘেতে পারে (যেমন রামকৃ্জ তাকে 
জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন )( সেই জগন্মাতার ভাবে প্রতিষ্টিত 
হয়ে আমরা যা! ইচ্ছা তাই করতে পারি। তিনি অতি সত্বর 
"আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন । 

তিনি যখন ইচ্ছা যে কোনরূপে আমাদিগকে দেখা দিতে 
পারেন। সেই জগজ্জননীর নাম রূপ দুই থাকতে পারে, "বা 
রূপ না থেকে শুধু নাম থাকৃতে পারে। তাঁকে ২ সকল 
বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করতে করতে আমরা এমন এক অবস্থায় 
উপনীত হই, যেখানে নামরূপ কিছুই নেই, কেবল শুন্ধসত্তামাত্র 
বিরাজিত। 

যেমন, কোন শরীরবিশেষের সমুদয় কোষগুলি (09113) 


 দ্বেববাণী 


মিলে টা মা হা, হন পরতোক বাম ন্‌ ্ 
কোষ স্বরূপ, এবং তাদের সমষ্টি ঈশ্বর_আর কেই বি নি | 
তত্ব (তরন্ব) তারও অতীত। সমৃদ্র যখন স্থির থাকে, তখন তত রিট 
বলা যায় ব্রধ, আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন তাকেই 
আমর! শক্তি বা ম! বলি। সেই শক্তি বা যহামায়াই দেশকাল- 
নিমিত্বশ্বরূপ ৷ সেই ব্রহ্ধই মা। তার দুই রূপ--একটি সবিশেষ 
বা সপ্তণ, এবং অপরটি নিব্রিশেষ বা নিগুণ। প্রথমোক্ত রূপে 
তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগত, দ্বিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্েয়। 
সেই নিরুপাধিক সত্ব! থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ব্রিত্বভাব 
এসেছে। সমস্ত সন্তা-বা কিছু আমর1 জান্তে পারি, সবই 
এই ত্রিকোণাত্বক; এইটিই বিশিষ্াদ্বৈত ভাব। 

সেই জগান্বার এক কণা, এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা 
বুদ্ধ, আর এক কণা খ্রীষ্ট। আমাদের পাধিব জননীতে সেই 
জগন্মাতার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে তারই উপাসনাতে মহত্ব 
লাভ হয়। যদি পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর 
উপাসনা কর। 
ওরা জুলাই, বুধবার 

মোটামুটি বলতে গেলে বলা যায়, ভয়েতেই মানুষের ধর্মের 
আরম্ত। “ঈশ্বরভীতিই জ্ঞানের আরম্ত।” কিন্তু পরে তাঁ থেকে 
এই উচ্চতর ভাব আসে যে, “পূর্ণ প্রেমের উদয়ে ভয় দুরে যায়।” 
যতন্গণ পর্য্স্ত না আমর] জ্ঞানলাভ, কর্ছি, যতক্ষণ পথ্যস্ত না 
আমর] ঈশ্বর কি বন্ত জান্তে পার্ছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু না 
কিছু ভয় থাকবেই । যীত্ু্ীষ্ট মানুষ ছিলেন, স্তরাং তিনি 







জবস: রে 

রর আগতে অপহিজতা দেখতে পেতেন_আর তার খ্ব না, করে 
গ্েছেন। কিন্ত ঈশ্বর অনস্তপ্ুণে শ্রেষ্ট, তিনি জগতে কিছু অস্ত 
দেখতে পান না, জুতরাং তীর কোধেরও কোন কারণ নেই। 
অন্ঠায়ের প্রতিবাদ বা নিন্দাবাদ কখনও সর্বোচ্চ ভাব হতে পারে 
না। ডেভিডের হস্ত শৌনিতে কলুষিত ছিল, সেই জন্য তিনি 
মন্দির নিম্মাণ করতে পারেন নি। 

আমাদের হৃদয়ে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতার ভাব মতই বাড়তে 
থাকে, ততই আমরা বাইরে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতা দেখতে 
পাই। আমরা অপরের কাধ্যের যে নিন্দাবাদ করি, তা 
প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদেরই নিন্দা । তুমি তোমার ক্ষুদ্র 
্রন্ধাগুটাকে ঠিক কর, যা তোমার হাতের ভিতর রয়েছে_-তা 
হলে বৃহৎ ব্রদ্মা ও তোমার পক্ষে আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে। 
এ যেন জলস্থিতিবিজ্ঞানের ( নু 198686108 ) সমস্তার মত-- 
এক বিন্দু জলের শক্তিতে সমগ্র জগৎকে সাম্যাবস্থায় রাখা যেতে 
পারে। আমাদের ভিতরে যা নেই, বাইরেও তা দেখতে পারি 
" না। বৃহৎ ইপ্রিনের পক্ষে তৎসদূশ অতি ক্ষুদ্র ইঞ্জিন যেরূপ, 
সমগ্র জগতের তুলনায় আমরাও তদ্রপ। ক্ষুদ্র ইঞ্জিনটির ভিতর 
কোন গোলমাল দেখে, আমরা বৃহৎ ইঞ্জিনটাতেও কোন “গাল 
হয়েছে, এরূপ কল্পনা করে থাকি। | 
জগতে যথার্থ ঘা কিছু উন্নতি হয়েছে, তা প্রেমের রি 

হয়েছে । ছোষ দেখিয়ে দেখিয়ে কোন কালে ভাল কাজ করা যায় 
নাঁ। হাজার হাজার বছর রাত গেছে। 
নিনদাবাদে কোনই ফল হয় না। 
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| স্তিককে সকলের সহিত তি করৃতে € কবে 
কারণ, অহ্ৈতবাদ বা! সম্পূর্ণ একতবভাবই বোন্তের সার মর্ম। 
হৈতবাদীর! সাধারণতঃ গৌড়া হয়ে ধাকে_-তারা মনে করে, 
তাদ্দের পথই একমাত্র পথ। ভারতে বৈষ্ণবসপ্পরদায় দ্ৈতবাদী, 
আর তারা অত্যন্ত গৌড়া। শৈবেরা আর একটি দ্ৈতবাদী 
সম্প্রদায়) তাদের মধো ঘণ্টাকর্ণ নামক এক তক্তের গল্প প্রচলিত 
আছে। সে শিবের এমন গোঁড়া তক্ত ছিল যে, অপর কোন 
দেবতার নাম কানে শ্বন্বে না। পাছে অপর দেবতার নাম 
শুনতে হয়, সেই ভয়ে সে ছু কানে ছুই ঘণ্টা বেঁধে রাখত। শিব 
তার প্রগাঢ় ভক্তিতে সন্ত হয়ে ভাবলেন, শিব ৪ বিষ্ণুতে যে 
কোন প্রভেদ নেই, তা একে বুঝিয়ে দেব। সেইজন্য তিনি তার 
কাছে অর্ধ শিব, অর্ধ বিষণ অর্থাং হরিহর মৃত্তিতে আবিভ্ৃতি 
হলেন। সেই সময় ঘণ্টাকর্ণ তাঁকে আরতি কচ্ছিল। কিন্তু 
তার এমন গৌড়ামি যে, যখন সে দেখলে, ধৃপ-ধৃনার গন্ধ বিষ 
নাকে যাচ্ছে, তখন বিষ্ণু যাতে সেই স্থগন্ধ উপভোগ করতে না: 
পান, তজ্জন্ত তার নাক চেপে ধর্লে ! 








৪ ১ ক ১ 


মাংসাশী প্রাণী, যেমন সিংহ, এক আঘাত করেই ক্রান্ত হয়ে 
পড়ে, কিন্ত সহিষুঃ বলদ সারার্দিন চলেছে, চল্তে চল্তেই সে 
খেয়ে ও ঘুমিয়ে নিচ্ছে। চঞ্চল, সদদাক্রিয়াশীল হয়া্কী' (মাকিন) 
ভাত থেকো চীন! কুলির সঙ্গে পেরে ওঠে না। যতদিন 
কষত্রশক্তির প্রাধান্য থাকবে, ততদিন মাংসভোজ্ন প্রচলিত 


৮৮ _.. দ্রেববাণী 


থাকবে। কিন্তু- বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্র্ কমে 
যাবে, তখন নিরামিষাশীর দল প্রবল হবে। 
১ ঙ্ সং ক 

যখন আমর! ভগবানকে ভালবাসি, তখন যেন আমর! নিজেকে 
ঢুভাগ করে ফেলি-আমিই আমার অন্তরাত্মীকে ভালবাসি! 
ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আবার আমিও ঈশ্বরকে স্ষ্টি 
করেছি। আমরা ঈশ্বরকে আমাদের অনুরূপ করে স্ষ্টি করে 
থাকি। আমরাই ঈশ্বরকে আমাদের প্রত হবার জন্ত সৃষ্টি 
করে থাকি, ঈশ্বর আমাদিগকে তার দাস করেন না। যখন 
আমরা জান্তে পারি, আমরা ঈশ্বরের সহিত এক, ঈশ্বর 
আমাদের সথা, তুথনই প্রকৃত সাম্যাবস্থা লাভ হয়, তখনই 
আমাদের মুক্তি হয়। (সেই অনন্ত পুরুষ থেকে যতদিন তুমি 
আপনাকে এক চুলও তফাৎ করবে, ততদিন ভয় কখন দুর 
হতে পারে না) 

ভগবত সাধনা করে__তগবান্কে ভালবেসে জগতের কি 
কল্যাণ হবে, আহাম্মকের মত এই প্রশ্ন কখন করো না। 
চুলোয় যাক জগৎ, ভগবানকে ভালবাস-_আর কিছু চেয়ো না। 
তালবাস এবং অপর কিছু প্রতআাশা করো না। ভালবাস-- গার 
সব মত মতান্তর ভূলে যাও। প্রেমের পেয়ালা পা করে 
পাগল হয়ে যাও। বল, “হে প্রভূ, আমি তোমারই--চিরকালের 
জন্ত তোমারই' এবং আর সব ভুলে গিয়ে ঝাপ দাও। ইশ্বর, 
বল্তে' যে প্রেম ছাড়া আর কিছু বুঝায় না। একটা বিড়াল 
তার বাচ্চাদের ভালবেসে আদর “করছে দেখে সেইখানে টাড়িয়ে 


$ 


দেববাণী তত 


যাও, আর ভগবানের উপাসনা! কর। সে স্থানে ভগবানের 
আবির্ভাব হয়েছে । এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, এ কথা বিশ্বাস 
কর। সর্ধদা বল, আমি তোমার, আমি তোমার ; কারণ, 
আমরা সর্ধব্র ভগবানকে দর্শন কর্তে পারি। তাকে কোথাও 
থুঁজে বেড়িও না__তিনি ত প্রতাক্ষ রয়েছেন, তীকে শুধু দেখে 
বাও “সেই বিশ্বাতা, জগজ্যোতিঃ প্রভু সর্ধদা তোমাদের 
রক্ষা করুন 1” 


১ এ চি মং 


নিগুণ পরবক্ষকে উপাসনা! করা যেতে পারে না, সুতরাং 
আমাদিগকে আমাদেরই মত প্রকৃতিসম্পন্ধ তাঁর প্রকাশবিশেষকে 
উপাসন! কর্তেই হবে। যীশু আমাদের মত মন্ুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন 
ছিলেন__তিনি খ্রীষ্ট হয়েছিলেন। আমরাও তাঁর মত শ্রীষট 
হতে পারি, আর আমাদিগকে তা হতেই হবে। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ 
অবস্থাবিশেষের নাম--যা আমাদের লাভ কর্তে হবে। যীন্ 
ও গৌতমের মধ্যে সেই সেই অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিল। 
জগন্মাতা বা আগ্ঠাশক্তিই বন্ষের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-_ 
তার পর গ্রিষ্ট ও বুদ্ধগণ তা থেকে প্রকাশ হয়েছেন। আমরাই 
আমাদের পারিপার্থিক অবস্থা গঠন করে নিজেদের বদ্ধ করি, 
আবার আমরাই এ শিকল ছিড়ে মুক্ত হই। আত্মা 
অভযস্বরূপ । আমরা যখন আমাদের আত্মার বহির্দেশে 
অবস্থিত ঈশ্বরের উপাসনা করি, তখন ভালই করে থাকি, 
তবে আমরা যে কি কর্ছি, তা জানি না। আমরা: যখন. 





চর 





৯ | .. দেববাধী 
ও টন সবূপ ান্তে পারি, সন ঙ রহ হর ০ | 
ৃ প্রেমের সরতে অতিব্যক্তি। ও | 8১ 
| তির সুফিদদিগের নার আছে, 
“একদিন এমন ছিল, যখন আমি নারী ও ভব পর ছিেন। 
উর মস তালবাসাবাডত লাগ ল--শেষে তিনি বা আমি 
কেউই রইলাম না। এখন এইটুকু মাত্র স্পষ্টভাবে শ্মরণ হয় যে, 
একসময়ে দুজন পৃথক লোক ছিল; শেষে প্রেম এসে উভয়কে এক 
করে দিলে |” * 
জ্ঞান অনাদি অনন্তকাল বর্তমান_-ঈশ্বর যতদিন আছেন, 
জ্তানও ততদিন আছে। যে বাক্তি কোন আধাত্মিক নিয়ম 
আবিষ্কার করেন, তাকেই [0.801790 বা! প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ বা 
খষি বলে; তিনি যাঁ প্রকাশ করেন, তাকে ৫%৫186100 বা 
অপৌরুষের় বাক্য বলে। কিন্তু এরূপ অপৌরুষেয় বাক্যও 
অনন্ত-_এমন 'নয় যে এ পর্যান্ত যা হয়েছে তাতেই তা শেষ 
হয়ে গেছে, এমন অন্ধভাবে তাঁর অনুসরণ কর্‌তে হবে। 
* হিন্দুদের বিজেতারা তাদের এত দিন ধরে সমালোচনা করে 
এসেছে যে, এখন তারা নিজেরাই নিজেদের ধর্ম সমালোচনা 
করতে সাহদ করে, আর তাইতে তাদের স্বাধীনচেতা করে 
ক  প্রচৈতনতর জে তরলের কথোগকথনেও ্ ভাবের কথা 
আছে 
না সো রমণ না হাম রমলী। 
ছু মদ মনোভব পেশল জানি॥ ইত্যাি-_প্রীচৈতগ্কচরিতা মৃত 
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ৃ দিনও তাদের বেদি শাসনকর্ারা অজ্রাতসারে তাঁদের 
_ পায়ের বেড়ী ভেক্কে দিয়েছে। হিন্দুরা জগতের মধ্যে সব চেয়ে : 
ধার্থিক জাতি হয়েও বাস্তবিকই ভগবনজিনন। বাঁ ধর্নিন্দা কাকে 
“ বলে, তা জানে না। তাদের মতে ভগগবান্‌ বা ধর্ন্্ধে যে কোন 
স্ভাবে আলোচনা করা হউক না, তাতেই পবিভ্রতা ও কল্যাণ 
লাত হয়ে থাকে । আর তার! অবতার বা শাস্ত্র বা ধন্ম্ধবজিতার 
এতি কোন প্রকার কৃত্রিম শ্রদ্ধী বা ভক্তি দেখায় না । | 

্রীষ্টায় ধন্মসম্পরদায় গ্রীষ্টকে তাদের নিজের মতানুযায়ী করে 
গড়ে তোলবার চেষ্টা কর্ছে, কিন্ত ্রীষ্টায় জীবনাদর্শে নিজেদের 
গড়বার চেষ্টা করেনি । এইজনই থ্রীষ্ট সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ 
উক্ত সম্প্রদায়ের সাময়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর্বার সহায় হয়েছিল, 
কেবল সেইগুলিকেই রাখা হয়েছিল। সুতরাং সেই গ্রন্থগুলির 
উপর কখনই নির্ভর করা যেতে পারে না। আর এইবপ 
গ্রন্থ বা শান্ত্রোপাসনা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পৌন্তলিকতা-_ওতে 
আমাদের হাত পা একেবারে বেঁধে রেখে দেয়। এদের মতে 
কি বিজ্ঞান, কি ধন্ম,। কি দর্শন_-সকলকেই এ শান্ত্রের 
মতান্ুযায়ী হতে হবে। পরটেষ্া্টদের এই বাইবেলের অত্যাচার 
নর্বাপেক্ষা ভয়ানক অত্যাচার । শ্রী্ীয়ান দেশসমূহে প্রত্যেকের 
মাথার উপর এক একটা প্রকাণ্ড গীর্জা চাপাঁন রয়েছে, আর তার 
উপরে একথানা ধর্গ্রন্থ_কিন্তু তবুও মানুষ বেঁচে রয়েছে, 
আর তার উন্নতিও হচ্ছে। এতেই কি প্রমাণিত হচ্ছে না 

যে, মানুষ ঈশ্বরম্বরূপ ? 

জীবের মধো মানুষই সর্বোচ্চ জীব, আর ৃথবীই 





এইই ও ঃ জববামী | 
সর্বোচ্চ লোক। আমরা ঈশ্বরকে তের চেয়ে বড়. বলে 
ধারণা কর্‌তে পারি না) সুতরাং আমাদের ঈশ্বর মানবভাবাপনন 
_-আবার, মানবও ঈশ্বর্বরূপ।. যখন আমরা মনুম্যতভাবের 
উপরে উঠে তার অতীত কোন উচ্চ বসত সাক্ষাংকার করি, 
তখন আমাদের এ জগৎ ছেড়ে, দেহ মন ড়. পর সবেরই 
বাইরে লাফ দিতে হয়। আমর যখন উী, 8 লাভ করে 
সেই অনন্তশ্বরূপ হই, তখন আর+ আমরা ্ জগতে থাকি 
না। আমাদের এই জগৎ. ছাড়া অন্ত কোন জগং জান্বার 
সস্তাবনা নেই, আর মানুষই এই জগতের, চর্বোচ্চ সীমা । 
পশুদের সন্ধে আমরা যা জানতে পুরি, তা টে 
জ্রান। আমরা নিজেরা যাকিছু করে থাকি ২. অন্তর 
করি, তাই দিয়ে সমর1 তাদের বিচার করে থাকি। 
সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি সব্ধদাই সমান--কেবল সেটা কখন 
(বেশী, কখন কম অভিব্যক্ত হয়, এই মাত্র । এ জ্ঞানের একমাত্র 
গ্রবণ আমাদের ভিতরে এবং কেবল সেইথানেই & জ্ঞানলাভ 
করা যায়। 





ক রা কক রী 
সমুদর কাব্য, চিত্রবিষ্ঠা ও সঙ্গীত কেবল ভাষার, র ও 
ধ্বনির মধ্য দিয়ে ভাবের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই পয়। 
সা ঙঁ ০ যা 
ধন্য তারা, ঘারা শীদ্ব শীপ্্ পাপের ফলভোগ করে--তাদের 
হিদাৰ শীদ্র শীপ্ব ফিটে গেল। যাদের পাপের প্রতিফল 
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বধ: আদে, তাদের মহা ছি ভাদের বৌ বেশী কগ্তে 
: হবে ! ৃ 

যারা সমত্বতাব লাভ করেছে, হ বন্গে কি বলে 
কথিত হয়ে থাকে। সকল রকম দ্বুণার অর্থ--আত্মার দ্বারা 
আত্মার বিনাশ। স্ৃতরাং প্রেমই জীবনের যথার্থ নিয়ামক। 
প্রেমের অবস্থা লাভ করাই সিদ্ধাবস্থা; কিন্ত আমরা যতই 
সিদ্ধির দিকে অগ্রমর হই, ততই আমরা কম কাজ ( তথাকথিত ) 
কর্তে পারি। সাত্বিক ব্যজিরা জানে ও দেখে থে: সবই 
ছেলেখেলা মাত্র, স্বৃতরাং তার কোন কিছু নিয়ে মাথা 
ঘামায় না। 

এক ঘা দিয়ে দেওয়া সোজা কাজ, রঃ হাতি টি 
স্থির হয়ে থেকে “হে প্রভূ, আমি তোমারই শরণাগত হলাম” বলা 
এবং তিনি ঘা হয় করুন বলে অপেক্ষা করে থাকা ভয়ানক 
কঠিন। ৃ 
৫ই জুলাই, শুক্রবার 

ঘতক্ষণ তুমি সত্যের অন্গরোধে যে কোন মূহুর্তে বদলাতে 
প্রস্তুত না হচ্ছ, ততক্ষণ তুমি কখনই সত্য লাভ করতে পার্বে 
না; অবশ্য তোমাকে দৃভাবে সত্যের অন্ধুসন্ধানে লেগে 
থাকতে হবে। ৃ 
& ক »* ্ 

চার্বাকেরা! ভারতের একটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়__তারা 
সম্পূর্ণ জড়বাদী ছিল। এখন সে সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে গেছে, আর 
তাদের অধিকাংশ গ্রস্থও লোপ পেয়ে গেছে! তাদের মতে আআ 








ও দেহ ও ভৌতিক শি থেকে বাং দেহের. নাশে 
ৃ আত্মারও নাশ, এবং দেহনাশের পরও হে আত্মার অসিত থাকে, 
তার কোনও প্রমাণ নেই।. তারা কেবল ইনি প্রত্যক্ষ জান 
স্বীকার কর্ত-- অনুমান দ্বারাও যে জ্রানলাভ হতে পারে তা 


255 রি 
ও ও ক 
রি ও পরমাত্মার অভেদ ভাব, অথবা 
সমত্বভাব লাভ কর! । 
ফা ষ্ু ঙ্ঁ ১ 


 জড়বাদী বলেন, আমি মুক্ত বলে আমাদের যে জ্ঞান হয়, সেটা 

ভ্রমমাত্র | বিজ্ঞানবা্দী বলেন, আমি বদ্ধ বলে যে জ্ঞান হয়, সেইটেই 
ভ্রমমাত্র। বেদাস্তবার্দী বলেন, তুমি মুক্ত ও বন্ধ ছুইই। ব্যবহারিক 
ভূমিতে তুমি কখনই মূক্ত নও, কিন্তু পারমাধিক বা আধ্যাত্মিক 
ভূমিতে তুমি নিতামুক্ত। 

মুক্তি ও বন্ধন উভয়েরই পারে চলে যাও | 

আমরাই শিবন্বরূপ, অতীন্দরিয়, অবিনাগী জ্ঞানন্বরূপ। প্রতোক 
ব্যক্তির পশ্চাতে অনস্ত শক্তি রয়েছে; জগদস্বার কাছে প্রার্থনা 
কর্লেই এঁ শক্তি তোমাতে আস্বে। | 

“হে মাত; বাগীশ্বরি, তুমি স্যন্তু, তুমি আমার জিহ্বা বাকরূপে 
নার তা হও! 

“হে মাত, বজ তোমার বাম্বরপ-_তুমি আমার ভিতর 
আবিষ্ৃতা হও! হে কালি, তুমি অনন্ত কালরূপিনী, তুমিই অমোঘ 
শকতিম্বপ্পিলী 1” 





; (ক নাবী বাসককত কোর প শামরভান নদ. 
করি উপদেশ দিতে লাগিলেন।) বত 2 
.. শঙ্করের মতে জগৎকে ছুভাগে ভাগ করা যেতে পারে_ ৭ 


অন্ম্‌ (আমি) ও যুব (তুমি)। আর আলো ও অন্ধকার 


যেমন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বন্ত, এ ঢুইটিও তন্দপ ; সুতরাং বলা! বাসুলা, 
এ দুয়ের কোনটি থেকে অপরটি উৎপদ্ধ হতে পারে না। এই 
আমি বা বিষয়ীর উপর তুমি বা বিষয়ের অধ্যাস হয়েছে। 
বিষয়ীই একমাত্র সত্য বন্ত, অপরটি অর্থাৎ বিষয় আপাত- 
প্রতীয়মান দত্বামান্র। ইহার বিরুদ্ধ মত, অর্থাৎ বিষয় সত্য 
ও বিষয়ী মিথ্যা--এ মত কথন প্রমাণ কর! যেতে পারে না। 
জড়পদার্ঘ ও বহির্গৎ আত্মারই অবস্থাবিশেষ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে 
একটি সন্ত্াই রয়েছে। 


আমাদের অনুভূত এই জগৎ সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণে 
উৎপন্ন । যেমন বল-মমাস্তরিকে * দুই বিভিননমূখী বলপ্রয়োগের ফলে 
একটি বন্ততে কর্ণাতিমুখী গতির উৎপত্তি হয়, তদ্রপ এই সংসারও 
আমাদের উপর প্রযু্ত বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের ফলম্বরপ। 
এই জগৎ ব্বস্বরূপ ও সত্য) কিন্তু আমর! জগৎকে দে ভাবে 


শী তিপিপিপাপ্পা পিস ২৮ িশাি পাপা বিপাশা *শীশীশিশিাশিশীত এপি লি শিপ ৮০ 


ঈ: 0091911610£:920 0: 1০০০৪--একটি সামস্তরিক ক্ষেত্রের সংলগ্ন 
বায় যদি দুইটি বলের তীব্রত| ও গতিরেখার লুচনা করে, তাহ! হইলে উহার 
কর্ণ বার! & দুটি বলের সমবায় জনিত ফলের তীব্রতা ও গতির নিয়গিত 
হইবে। 


৯৬: দেববাণ | 
দেখছি না) যেমন উডজিতের রজত রম হয়, তেখনি আমাদেরও 
ব্রঙ্ধ জগদ্ভ্রম হয়েছে।। একেই বলে অধ্যাস। যেমন পূর্বে 
আমরা একটি দৃপ্ত দেখেছি, এখন লেইটে শ্ররণ হল। যে মতা 
একটা সতা বন্ধর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, -তাকেই 
অধ্যন্ত সত্তা বলে। সেই সময়ের জন্য সেটা সত্য বজে বোধ হয় 
বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। অথবা অধ্যাসের দৃষ্টান্ত 
অপরে এইরূপ দেন,_-উঞ্চতা আলের ধর্ম নয়, অথচ যেমন 
আমরা জল উষ্ণ বলে কল্পনা করে থাকি। সুতরাং অধ্যাস 
মানে 'অতশ্মিন তদবৃদ্ধি+-থে বস্তু যা নয়, তাতে সেই বুদ্ধি করা । 
অতএব বোৰা যাচ্ছে ঘে, আমরা যখন জগত দেখছি, তখন আমরা 
সত্যকেই দর্শন কর্ছি, কিন্তু মাঝখানে একটা আবরণ পড়েছে__ 
তারই দ্বারা বিকুতভাবাপন্ন করে দেখ ছি। 
তুষি *নিজেকে বাইরে প্রক্ষেপ না করে কথন নিজেকে 
জানতে পার না। ভ্রান্তি অবস্থায় আমা:দর সাম্নের 
বন্তগুলোকেই আমরা সত্য বলে মনে করি, অনৃষ্ট বস্তুকে কখন 
সতা বলে আমাদের বোধ হয় না। এইরূপে আমর! বিষয়কে বিষয়ী 
বলে হুল করে থাকি। আত্মা কিন্তু কখন বিষয় হন না। মন 
হচ্ছে অন্তঃকরণ বা অন্তরিজ্ত্ির আর বহিরিক্টরিযডণ তারই 
হাতের ঘন্বস্বরূপ। বিষয়ীতে কিক্ধিং পরিমাণে বহিংপ্রক্ষেপ- 
শজি (015০715106 100%9:) আছে--তাইতে তিনি 
'আমি আছি” বলে আপনাকে জান্তে পারেন। কিন্তু সেই 
আত্ম! বা বিষয়ী নিজেরই বিষয়, মন বা ইন্জিয়ের বিষয় নন 
তবে আমরা একটা ভাবকে (1089) আর একটা ভাবের উপর 


অধ্যাস কাকে পি বেদ আনর মন ধন আকাশ নীল; _ : 
আকাশটা একটা ভাব মাত্র, আর মীলঙ্বও একটা তাব--আমরা 
রি টা আকাশের পর রোগা অব্যাল সর 
বিজ ও বি বন লন: নর 
জগত, কিন্তু আত্মা কোন কালে অনিষ্া্ছন্ন হন নাঁ। আপেক্ষিক 
ভ্ঞানও ভাল, কারণ, সেটা সেই চরম জ্ঞানে আরোইহণের দোপান। 
কিন্তু ইন্দ্রিয় জ্ঞান বা মানসিক জ্ঞান, এমন কি, বেদপ্রমাণজন 
জ্ঞানও কখন পরমার্থ সত্য হতে পারে না; কারণ, গুলি সবই 
আপেক্ষিক জ্ঞানের সীমার ভিতর | প্রথমে "আমি দেহ, এই. 
ভ্রম দূর করে দীও, তবেই যথার্থ জ্ঞানের আকাজ্জা হবে। 
মানবীয় জ্ঞান পঞুজ্ঞানেরই উচ্চতর অবস্থামাত্র । 


ক জু রঙ মর 


বেদের এক অংশে কর্মকাণ্ড__-নানাবিধ অনুষ্ঠানপদ্ধতি, 
যাগ-যজ্ত প্রভৃতির উপদেশ আছে। অপরাংশে ব্রহ্ষজ্ঞান ও 
বধার্থ আধ্যাত্মিক ধর্মের বিষয় বধিত আছে। বেদের এই ভাগ 
আত্মতন্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন, আর সেই জন্যই বেদের এ ভাগের 
জ্ঞান ঘথার্থ পারমাথিক জ্ঞানের অতি সমীপবত্তী। সেই অনন্ত 
পূর্ণ পরব্রহ্ের জ্ঞান কোন শাস্ত্রের উপর বা অপর কিছুর উপর 
নির্ভর করে না) এই জ্ঞান স্বয়ং পূর্ণন্বরূপ। বহু শাস্ত্র পাঠেও 
এই জ্রান লাভ হয় নী) এ কোন মতবিশেষ নয়, এ জ্ঞান 
অপরোক্ষান্তৃতৃতিস্বরূপ। আশ্রির উপর: যে ময়লা রয়েছে, তা 

৭ 





| খরা ফা ফেল নিজের কারে বাহ ৪৬ হলেই 


মগ করে কষা এই জানের উবে হে, তুমি) 
শুধু আই আাছেন্জন্স নেই, মৃত্যু নেই, দুংখ রা রি 
নেই, নরহত্যা নেই, কোনরূপ পরিণাষ নেই, ভালও নেই, 
ন্দও নেই, সবই আমর! রজ্জবতে র্পজ্ম কর্ছি__ভ্রম আমামেরই | 
আযষরা তখনই কেবল জগতের কল্যাণ করতে পারি, যখন 
আমর! ভগবানকে ভালবাসি এবং তিনিও আমাদের ভালবাসেন । 
হত্যাকারী ব্যক্তিও ব্র্স্বূপ--তার উপর হত্যাকারীরূপ যে 
আবরণ রয়েছে, সেটা তাতে অধান্ত ব আরোপিত হয়েছে মাত্র । 
তাকে আস্তে আস্তে হাত ধরে এই সত্য জানিয়ে দাও। 

আত্মাত্বে কোন জাতিভেদ নেই ; “আছে' ভাবাটাই ভ্রম। 
সেই রকম আত্মার জীবন বা মরণ রা কোন প্রকার গতি বা গুণ 
আছে' ভাবাও ভ্রম। আত্মার কখনও পরিণাম হয় না, আত্মা 
কখনও যানও না, আসেনও না। তিনি তার নিজের সমুদয় 
প্রকাশগুলির অনন্ত সাক্ষিত্বরূপ, কিন্তু আমরা তাঁকে এ এ 
গ্রকাশ বলে মনে কর্ছি। এ এক অনাদি অনস্ত ভ্রম চিরকাল 
ধরে চলেছে । তবে বেদকে আমাদের ভূমিতে নেমে এসে 
আমাদের উপদেশ দিতে হচ্ছে, কারণ, বেদ -যদি উদ্ধ্ধম সত্যকে 
উদ্ধতম ভাবে বা ভাষায় ঘাষাদের কাছে রক্তেন, ঠা হলে 
আঘরা বুঝতেই পার্ভাম না। 

স্বর্গ আ্মাাদের কামনাস্ী কুঙগান্কার মাত্র, জ্জার বাসন 
টিরকা্মই বন্ধুদপ্ঞ্বনতির দ্বার্বরূণ । বন্ধ ছাড়া জার 
কোন ভাবে কোন বস্ত্রকে দেখো না । ত! ষদি কর, তা হলে 


২৯৯ নে 





অন্তায় বা মন্দ, দেখবে) কারণ, মরা যে নস আত পবা 
ভার উপর একটা শাম আররণ গ্রহণ করি, তাই মন্দ | 
দেখতে পাই। এই লব ভ্রম হতে সুজ ₹৪ এবং পরমানন্দ 
উপভোগ কর । 'ব রকম ভরমমুক্ত হওয়াই যুকি। 

এক হিসাবে সকল মান্ধুষই ব্ুহ্ধকে জানে ; কারণ, সে জানে, 
“আমি আছি”; কিন্তু মানুষ নিজের যথার্থ স্বরূপ জানে না। 
আমরা মকলেই জ্জানি যে আমর! আছি, কিন্তু কি করে আছি, 
তা জানি না। অগ্বৈতবাদ ছাড়া জগতের অন্থান্ত"নিয্নতর ব্যাখ্যা 
আংশিক সতামান্র। কিন্তু বেদের তত্ব এই যে, আমাদের 
প্রাতাকের ভিতর যে আত্মা রয়েছে, তা ব্রহ্ত্বরূপ। জগত্গ্রপঞ্চের 
মধে। বা কিছু--সব জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় 
দ্বারা সীমাবন্ধ। আমাদের অপরোক্ষান্গুভৃতি বেদেরও অতীত; 
কারণ, বেদেরও প্রামাথ্য এ অপরোক্ষান্তুডৃতির উপর নির্ভর 
করে। সর্বোচ্চ বেদাত্ত হচ্ছে প্রপঞ্চাতীত সম্ভার তৰজ্ঞান। 

সৃষ্টির আদি আছে বল্লে, সব্ধপ্রকার দার্শনিক বিচারের 
যুলে কৃঠারাঘাত করা! হয়। 

জগতপ্রপঞ্চান্তর্গত অব্যক্ত ও বাক্ত শক্তিকে মায়া বলে। 
যতক্ষণ সেই মাতৃম্বরূপিণী মহামায়া আমাদের ছেড়ে.নাঁ দিচ্ছেন, 
তত্তক্ষণ আমরা মুক্ত হতে পারি না। 

জগটা আমাদের সন্ভোগের জন্য পড়ে রয়েছে; কিন্তু কথন 
কিছুর অভাব বোধ করো! না। অভাব বোধ করাট। দুর্বলতা, 
অভাব বোধেই আমাদের ভিক্ষুক করে ফেলে। কিন্তু আমর! 
কি ভিক্ষুক? আমরা রাজপুত্র 





আনত  গংপ্পঞ্ককে বই ভাগ করা যাক না কেন,তা 
আনন্তই থাকে, আর তার গ্রতোক ভাগ্লটাও অনস্থ। এ 
পরিণামী ও অপরিণীমী, ব্যক্ত ও অব্যনত-_উভয় অবস্থাতেই 

রহ এক। জাত! ওত্রেয়কে এক বলে জেনো। জ্ঞাতী, জান 

ও জে এই ত্রিপুটী জগৎপ্রপঞ্চন্ূপে প্রকাশ পাচ্ছে। যোগী 

ধ্যানে ঘে ঈশ্বরের দর্শন করেন, তা তিনি নিজ আজ্মার শক্তিতেই 


্‌ 
£ 


দেখে থান । 

আমরা যাকে স্বভাব বা অদৃষ্ঠ বলি, তা কেবল ঈশ্বরেচ্ছ। 
মার। যতদিন ভোগস্থথ খোঁজা যায়, ততদিন বন্ধন থেকে ষায়। 
যতক্ষণ অপূর্ণ থাকা যায়, ততক্ষণই ভোগ সম্ভব; কারণ, 
ভোগের অর্থ অপূর্ণ বাসনার পরিপৃন্তি। জীবাতম৷ প্রকৃতিকে 
সম্ভোগ করে থাকে। প্রকৃতি, জীবাতা ও ঈশ্বর-__এদের 
অন্তনিহিত' সত্য হচ্ছেন ব্রহ্ধ। কিন্ত ঘতদিন আমরা তাঁকে 
প্রকাশ না কচ্ছি ততদিন তাকে আমরা দেখতে পাই না। 
যেমন ধর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন কর্তে পারা ঘায়, তেমনি 
বর্গকেও মন্থনের দ্বারা প্রকাশ করতে পারা যায়। দেহটাকে 
নিম্ম অরণি, প্রণব বা ওষ্কারকে উত্তরারণি বলে কল্পন' ৯, আর 
ধ্যান যেন মচনস্বরূপ ।* তা হলে আত্মার মধ্যে ৫ বর্জ্ানরূপ 
অগ্নি আছে, তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তপস্তা দ্বারা এইটে 
কর্‌তে চেষ্টা কর দেহকে সরলভাবে রেখে ইন্জিয়গুলিকে' মনে 





শে আত্মানমরণিং বৃষ কৃত্ধা প্রণবং চোস্তগারণিম। ্ 
ধাযাননিপার্থনন্যাস্তাঙ্দেবং পগ্ঠেনিগুঢ়বৎ।-_ব্রাক্ষোপনিহত। 


আছতি 7 দাও। ইনি স্ব ফির, তাদের চু খা 
| গোলকগুলি: (কেবল বাহিরে। সথৃতরাং তাদের জোর, করে 
যনে প্রবেশ করিয়ে দাও। তারপর ধারণার সহায়ে মনকে 
ধ্যানে স্থির কর। যেমন ছুধের ভিতর সর্বত্র ঘি রয়েছে, বর্ধও 
জন্রপ জগতের সর্বত্র রয়েছেন। কিন্তু মন্থন দ্বারা তিনি এক 
বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান। যেমন মন্থন করলে দুধের মাথন 
উঠে পড়ে, তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে 
ব্রন্গসাক্গাৎকার হয়।% 

সমুদয় হিচ্ুদর্শন বলেন, আমাদের পাট ইন্দ্রিয় ছাড়া একটি 
ষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। তাই দিয়েই অতীন্দরিয় জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে। 

ঃ স চি ঁ 

জগৎটা একট! অবিরাম গতিম্বরূপ ; আর ঘর্ষণ ( চা106100 ) 
হতেই কালে সমুদয়ের নাশ হবে; তারপর দিন কতক বিশ্রাম 
হয়ে আবার সব আরম্ভ ইবে। , 

যতদিন এই ত্বগন্থর” মানুষকে বেষ্টন করে থাকে, অর্থাৎ 
ঘতদিন মে আপনাকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন ভাবছে, ততদিন সে 
ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। 





রবিবার, অপরাহ্ণ 
ভারতে ছটি দর্শনকে আস্তিকদর্শন বলে; কারণ, তারা বেদে 
বিশ্বাসী 


ষ্ঠ সৃতি পয়দি নি তে বি বিজন 
সতত মন্থয়িতব্যং মনস। মন্থানভূতেন।-্রদ্মাবিশু উপনিষৎ। ২৯ রি 





১৯২ 
_ব্যাসের' দর্শন হিশেবে উপনিবর উপর ্রতিটিত। 
তিনি ৃত্রা্ধারে অর্থাত যম বীজগাণিতশাস্ে থুব সংক্ষেপে 
কট আক্ষরের সাহাযে ভাবপ্রকাশ করা হয়, তেমনি ভাবে 
টা  লিখেছিলেন”_এতে কর্ড ক্রিক বড় একটা নেই। 
বাসশপ্র এইরূপ সংক্ষেপে রচিটি হওয়ায়, শেষে তার অর্থ বুঝ তে 
এভ গোল হল যে এ এক সুত্র.থেকেই ছ্ৈতবাদ, বিশি্টাদৈতবাদ 
এবং অদ্ৈতবাদ বা *বেদাত্ত-কেশরীণ্র উৎপত্তি হল। আর এই 
সব বিভিন্ন মতের বড় বড় ভাস্তকারেরা বেদের' অক্ষররাশিকে 
তাঁদের দর্শনের" সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জঙ্ঠ সময়ে সময়ে জেনে- 
শুনে মিথ্যাবাদী হয়েছেন । 
উপনিষদে কোন বাক্কিবিশেষের কাধাকলাপের ইতিহাস 
অতি অল্লই পাওয়া যায়; কিন্ত অন্যান্ট প্রায় সকল শাস্থই গ্রধানতঃ 
: কোন ব্যর্ডিবিশেষের ইতিহীস। 
বেদে প্রায় শুধু দার্শনিক তব্বেরই আলোচনা আছে! দর্শন- 
বঞ্জিত ধন্ম কুষংস্কারে গিয়ে দাড়ায়, আবার ধর্শুবন্জিত দর্শন শুধু 
নাস্তিকতীষ় পরিণত হয়। 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মানে অদ্বৈতবাদ, কিন্তু বিশেষযুক্ত তার 
ব্যাখ্যাতা রামান্জ। তিনি বলেন, “বেদরূপ ক্ষীর মন্থন 
করে বাদ মানবজাতির কল্যাণের জন্য এই বেদোত্তদর্শনরূপ 
মাখন তুলেছেন” তিনি আরও বলেছেন, “অগৎপ্রতু বর্গ 
 আশেষকল্যাণ-গুণ-সমন্িত পুরুষোত্তম।” মধ্ব পুরো-দস্তবর 
দ্বৈতবাদী। তিনি বলেন, স্ীলোকের পর্যন্ত বোপাঠে অধিবার' 
আছে। তিনি প্রধানত: পুরাণ থেকে তীর মত স্থাপনের জন্য 





কোক জব বারে? খন ক বাল 
মম) ৮ 


১ দুলা, মোমবার | ৃ্‌ : 

“মধবাচার্যের ব্যাখ্যার (ভিতর কি সন লই 
াপ্রমাণেই মব গ্রহণ করেছেন। ঠা 

রামান্থুজ বলেন, বেদই লর্বাপেক্ষা পির পঠলী | ্থ। 
ত্ৈধণিক অর্থাৎ ব্রা্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ভিন উচ্চবর্ণের 
দস্তানদের যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পর অস্টম, ঈশম বা একা দশ বর্ষ 
বরদে বেদাধ্যয়ন শআরস্ত ক্ষপ্া উচিত। বেদাধায়নের অর্থ 
গুরুগৃহে গিয়ে নিগ্মষিত শ্বর ও উচ্চারণের সিভি বেদে শবরাশি 
আন্ত কণ্ঠন্থ কর] । ৫ 

জপের অর্থ ভগবানের পবিত্র মা পুনঃ পুসঃ উচ্চারণ ; এই 
জপ কর্‌তে কঙ্গুতে সাধক ক্রমে ক্রমে দেই অনন্তরূপে উপনীত 
হন। বাগবজ্ঞাদি যেম অন্ত পৌকা থা তেলান্বরূপ । ব্রঙ্থীকে 
জাদৃতে হলে উঁ যাগংজ্ঞাদি ছাড়া আরও কিছু চাই। আর 
র্ষজ্ঞানই মুক্তি। ঘুক্তি আর কিছু এয়-অজ্ঞাঁণের বিনাশ ; 
ব্ঞ্ঠালেই এই অঙ্ডানের হিপাশ হয়। কৌন্তের তাঁংপর্যা 
জান্তৈ গেলে যে এই সব ধাগধঞ্জ কর্তৈ হবে, তার ফোন হাঁদে 
নেই; ফেবধী ওষ্কার জপ করলেই বেষ্ট । | 

ভেদদর্পমই ঈমুধয় ছুখের কারখ, আন ' অভ্াদই পরই 
তেদদর্শনের ্ষারণ। এই কাঁরিপৈই ধাগধঞ্জাদি অুঠানের কৌঁগ 


১০৪ দেববাণী 


প্রয়োজন নেই ; কারণ, তাতে আরও ভেদজ্ঞান বাড়িয়ে দেয়। 
& সকল যাগযজ্ঞাদির উদ্দেশ্য কিছু ( তোগন্বথ ) লাভ করা-- 
অথবা কোন কিছু ( ছুঃখ ) থেকে নিস্তার পাওয়া । 

(বন্ধ নিঙ্কিয়, আত্মাই বর্ষ, এবং আমরাই সেই আত্মন্বরূপ-- 
ধই_ প্রকার জ্ঞানের দ্বারাই সকল ভ্রান্তি, দূর হয়। এই তব 
প্রথম গুন্তে হবে, পরে মনন অর্থাৎ বিচার দ্বারা ধারণ! করতে 
হবে, অবশেষে প্রত্যক্ষ উপলন্ধি করতে হবে। মনন অর্থে 
বিচার করা-_বিচার দ্বারা, বুক্তিতর্কের দ্বারা এ জ্ঞান নিজের 
ভিতর প্রতিষ্ঠিত করা। প্রত্যঙ্ষান্ভৃতি ও সাক্ষাৎকার অর্থে 
সর্বদ! চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা তাকে আমাদের জীবনের অঙ্গীভৃত 
করে ফেলা। এই অবিরাম চিন্তা বা ধ্যান যেন একপাত্ 
হতে অপর পাত্রে প্রক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত। ধ্যান 
, দিবারাত্র মনকে এ ভাবের মধ্যে রেখে দেয়, এবং তাইতে 
আমাদের মুঞ্জিলাত করতে সাহায্য করে। সর্বদা 'সোইহং' 
'সোধহং, এই চিন্তা কর--এইক্সপ অহরহ চিন্তা মুক্তির প্রায় 
" কাছাকাছি ।. দিবারাত্র বব-সোহহং “সোহহং। এইক্প 
সর্বঘা চিন্তার ফলে অপরোক্ষাম্মভূতি লাভ হবে। ভগবান্‌কে 
এইরূপ তম্সয়ভাবে সদাসর্বদা স্মরণের নামই ভক্তি। 

. সব রকম শুভকণ্দু এই ভক্তিলাভ করতে গৌণভাবে সাহায্য 
করে থাকে । শুভ চিন্তা ও শুভ কার্য্য-_অগুভ চিন্তা ও অগুভ 
কম অপেক্ষা” কম ভেদজ্ঞান উৎপাদন, করে, সুতরাং গৌণভাবে 
এর] মুদ্ষির দিকে নিয়ে যায়। করব কর, কিন্তু কর্মফল ভগবালে 
অর্পণ কর কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণতা বা সিদ্ধাবস্থা! লাভ 
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হয়। যিনি. ভক্তিপূর্বর্ক সত্যত্বরূপ তগবানের নাধনা করেন, 
তার কাছে লেই সত্যস্বরূপ ভগবান্‌ প্রকাশিত হন । 
$ ফু ্ঁ ফ্ | 

আমরা যেন প্রদীপত্থরূপ, আর এ প্রদীপের জলাটাই 
হচ্ছে আমর] যাকে "জীবন? বলি। যখনই অগ্রজান ফুরিয়ে 
যাবে, তখনই আলোটাও নিবে বাবে। আমরা কেরল 
প্রদীপটাকে সাফ রাখতে পারি। জীবনটা কতকগুলি জিনিষের 
মিশ্রণস্বূপ, এটা একটা কার্যস্বরূপ, সুতরাং উহা অবশ্তই ওর 
উপাদান কারণগুলিতে লয় হবে। 
৯ই জুলাই, মঙ্গলবার 

আত্মা হিসাবে মানুষ বাস্তবিকই মুক্ত, কিন্ত মানুষ হিলাবে 
সে বন্ধ, গ্রত্যেক ভৌতিক অবস্থাদ্বারা সে পরিণাম পাচ্ছে। 
মানুষ হিসাবে তাকে একটা বন্বিশেষ বলা যায়, শুধু তার ভিতর 
একটা মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাব আছে, এই পর্যান্ত। কিন্ত 
জগতের সব শরীরের মধ্যে এই মন্ষ্য শরীরই সর্বশ্রেষ্ঠ শরাঁর, 
আর মন্থুয্য মনই সর্বশ্রেষ্ঠ মন। যখন মানব আত্মোপলব্ধি করে, 
তখন মে আবশ্বকমত যে কোন শরীর ধারণ করতে পারে) 
তখন সে সব নিয়মের পার। এটা প্রথমতঃ একটা উক্তিমান্ত্র ; 
একে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাধ্যে 
এটা নিজে নিজে প্রমাণ করে দেখতে হবে; আমরা নিজের 
মনকে বুঝাতে পারি, কিন্তু অপরের মনকে বুঝাতে পারি ন!। 
ধম্মুবিজ্ঞানের মধ্যে একমান্তর রাজযোৌগই প্রমাণ করা যেতে 
পারে-আর আমি যানিজে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে ঠিক বলে 
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জেনেছি, তাই শুধু শিক্ষা দিয়ে থাঁকি। বিচার-শক্তির সম্পূর্ণ 
বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থাই অপরোক্ষ জান, কিন্ত তাঁ কখন যুক্তিধিরোধী 
হতে পারে না। 

কর্শের দ্বার! চিত্ত শুঞ্ধ হয়, সুতরাং কর্ন বিগ্ভা বাজ্জানের 
সহায়ক । বৌদ্ধদের মতে মানব ও তির্যযগ্জাতির হিতসাধনই 
একমাত্র কর্ম) ব্রাহ্মণ বা হি্দুদের গতে উপাসনা ও সর্ব প্রকার 
যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানও ঠিক সেইরূপই কর্ন, এবং তিতশুদ্ধির 
সহীয়ক। শঙ্করের মতে, *শ্তভাশ্তভ সর্বপ্রকার কর্মহ জ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক ।” যে সকল কাধ্য অজ্ঞানের দিকে নিয়ে বায়, 
সেগুলো! পাপ--্সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নয়, কিন্তু কারপশ্বরূপে-যেহেতু 
তাদের দ্বারা রজঃ ও তমঃ বেড়ে যায়। সত্ত্বের ছ্বারাই কেবল 
জ্ঞানলাভ হয়। পুণ্য বা শ্তভকর্শের গ্বারা জ্ঞানের আবরণ দূর 
হয়, আর কেবল জ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বর দর্শন হয়। 

এজ্ঞান কখনু উৎপাদন করা যেতে পারে না, তাকে কেবল 
আঁবিফার কর! যেতে পারে; আর ধে কোন ব্যক্তি কোন বড 
আবিক্ষিয়াী: করেন, তাকেই প্রত্যাদিষ্ট (1118010 ) পুরুষ 
বলা যেতে পারে। কেবল, যদি তিনি আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার 
করেন, আমর তাকে ধধি বা অবতার বলি) আর যখঃ পেটা 


কোন জড়ঞগতের সত্য হয়, তখন তকে বৈজ্ঞা্ক বলি। 
আর যদিও সকল সত্যের মূল সেই এক ব্রশ্থাহ, তথাপি আমরা 
 প্রথমোঞ্জ শ্লেণীকে উচ্চতর আসন দিয়ে থাকি । 


শঙ্কর বলেন, বন্ধ নর্কপরকীর জ্ঞানের সার, তার ভিস্তিস্বকূপ, 
আর জ্ঞাতী, জ্ঞান, জেয়রপ যে অভিবার্তি, তা ত্রঙ্গেতৈ 
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কান্ননিক ভেদমাত্র। রামান্ুজ ব্রঙ্গে জ্ঞানের অস্তিত্ব শ্বীকার 
করেন। খাঁটি অদ্বৈতবাদীরা ব্রপ্ধে কোন গুণই স্বীকার করেন 
না-এমন কি সত্তা পর্যান্ত নয়-সত্তা বর্তে আমরা যাই কেন 
বুঝি মা। রাধামুজ বলেন, আমর] সচরাচর বাঁকে জ্ঞান বলি, 
ব্রঙ্ধ তারই পারস্বরীপ ৷ অব্যক্ত বা সামাভাবাপরন জ্ঞান বাত 
বা বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হলেই জগং গ্রপঞ্চের উৎপত্তি । 
ঈঃ মর চা ৬ 

জগতের উচ্চতম দার্শনিক ধর্মীসমূহের মধ্যে অন্ঠতম-_-বৌদ্ধিধ 
তারতের আপামর সাধারণ সকলের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল। 
ভেবে দেখ দেঁখি--আড়াই হাজার বংসর পূর্বে আধ্যদের সভাতা 
ও শিক্ষা কি অনূত ছিল-_যাতে তারা খীরূপ উচ্চ উচ্চ ভাবের 
ধারণা কর্তে পেরেছিল । 

ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই জাতিভেদ 
স্বীকার করেন নি, আর এখন ভারতে একজনও বৌদ্ধ দেখ তে 
পাওয়া যায় না। অগ্ান্য দার্শনিকেরা সকলেই অল্লবিস্তর 
সামাজিক কুসংস্কারগুলোর ধামাধরা ছিলেন? তাঁরা ধতই উচতে 
উঠে থাকুন না কেন, তাদের মধ্যে একট আধটু চিল শকুমির 
ভাঁব ছিলই। গুরু মহারাজ যেমন বল্তৈন, “চিল শকুর্নি এত : 
উড়তে ওঠে যে, তাদের দেখা যায় না, কিন্ত তাদের নজর থাকে 
গৌ-ভাগাড়ে, কোথায় এক টুকরা পচা মাংস পড়ে আছে!” 

গ রী ০ রী 

প্রাচীন হিলুকা অষ্ঠুত পত্তিত ছিলেন_যেন জীবন্ত 

বিশ্বকোষ । | 
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আর মানুষ ঘেমন নিশ্বাসের দ্বারা বারু বাইরে গ্রক্ষেপ করে, 

সেইরূপ বেদও তার ভেতর থেকে প্রকাশিত হয়েছে : দেই জন্তাই 

আমর] জানতে গারি, তিনি সবর্শভিমান ও সব্র্ভ। তিনি 
জগং ভৃটি করে থাকুন বা না থাকুন, তাতে বড় কিছু আসে যায় 
নাঃ কিন্ত তিনি ঘে বেদ প্রকাশ করেছেন, এইটেই বড় জিনিস। 
বেদের দাহাযোই জগৎ ব্রন্ধ সম্বন্ধে জান্তে পেরেছ-_তাকে 
জান্বার আর অন্ত উপায় নেই। 

শঙ্করের এই যত, অর্থাৎ বেদ সমুদয় জ্ঞানের খনি-_এটা 
সমগ্র হিন্দুজাতির এমন মঞ্জাগত হয়ে গেছে বে, তাদের মধো 
একটা! প্রবাদ এই যে, বেদে গরু হারালেও গরু পাওয়া যায়: 

শঙ্কর আরও বলেন, কম্মকাণ্ডের বিধিনিষেধ মেনে চলাই 

জ্ঞান নয়। তস্থাজ্ঞান কোন প্রকার নৈতিক বাধ্যবাধকতা, 
যাগযন্ত্রাদি অনুষ্ঠান বা আমাদের মতামতের উপর নিভর করে 
না; যেমন একটা স্থাগুকে একজন ভূত মনে করছে বাঁ অপর 
একজন স্থাণুর্জান কর্ছে, তাতে স্থাণুর কিছু আসে যায় না। 
আমাদের বেদান্তবেগ্ঠ ড্ভানের বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ, 
বিচার বা শাস্বদ্বারা আমাদের ব্রহ্ম উপলব্ধি হতে পারে না। 
তাকে সমাধি ছারা উপলব্ধি করতে হবে, আর বেদাস্তই এ 
অবস্থা লাভের উপার দেখিয়ে দেয়। আমাদের স*গ। ব্রন্ধ বা 
ঈশ্বরের ভাব অতিক্রম করে সেই নিগুণ ব্রন্ধে পৌছুতে হবে। 
প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্রঙ্গকে অনুভব রুচ্ছে) ব্রহ্ম ছাড়া আর অন্গুভব 
করবার দ্বিতীয্প বন্তই নেই। আমাদের ভিতর ফেটা “আমি? 
“জামি' কর্ছে, সেইটাই ত্রন্ধ। কিন্তু যদিও আমরা দিনরাত তাকে 
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'আবততব করছি, তথাপি আমরা জানি না যে, তাকে অন্ুত্ভব 
কর্ছি। যে মৃহূর্থে আমর! এ সত্য জান্তে পারি, সেই মূতুর্তেই 
আমানের সব ছুঃখ কষ্ট চলে যায়; সুতরাং আমাদের এ সত্তাকে 
জান্তেই ছবে। একত্ব অবস্থা লাভ কর) তা হলে আর দ্বৈতভাব 
আস্বে না। কিন্তু যাগযজ্ঞাদি দ্বারা জ্ঞানলান্ভ হয় না) 


আত্মাকে অন্বেষণ উপাসনা এবং সাক্ষাৎকার করা, এই সকলের 


দ্বারাই সেই জ্ঞান লাভ হবে। 

রন্ষবিষ্ঠাই পরা বিষ্ভা--অপরা বিস্তা হচ্ছে বিজ্ঞান । মুণ্ডকোপ- 
নিষদ্‌ ( সন্ন্যাসীদের জন্য উপদিষ্ট উপনিষদ) এই উপদেশ দিচ্ছেন। 
ছুই প্রকার বি্া আছে--পরা ও অপরা। তম্মধ্ো বেদের 
যে অংশে দেবোপাসন! ও নানাবিধ যাগষজ্ছের উপদেশ-- সেই 
কর্মকাণ্ড এবং সর্ধববিধ লৌকিক জ্ঞানই অপরা বিষ্তা। যন্্ারা 
সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ হয়, তাই পরা বিষ্ভা। সেই অক্ষর 
পুরুষ দিজ্ের মধা থেকেই সমুদয় সৃষ্টি কচ্ছেন_-বাইরের অপর 
কিছু তার উপর কার্য্য কচ্ছে ন7া। সেই বরক্মই সমুদয় শঙ্তিদ্বরূপ, 
বন্ধই যা কিছু আছে সব। যিনি আত্মধাজী, তিনিই কেবল 
বঙ্গকে জানেন। অজ্ঞানেরাই বাহা পৃজাকে শ্রেঠ্ঠ মনে করে; 
অজ্ঞানেরাই মনে করে, কার্থের দ্বারা আমাদের ব্রঙ্গলাভ হতে 
পারে। ধারা নুযুক্সাবর্মে (যোগীদের মার্গে)গমন করেন, 
তারাই শুধু আত্মাকে লাভ করেন। এই ব্রহ্ষবিস্তা শিক্ষা 
কন্ুতে হলে গুরুর কাছে যেতে হবে। সমষ্টিতেও বা আছে, 
ব্ষ্টতেও তাই আছে; সমুদয়ই আত্ম। থেকে প্রহ্ুত হযেছে । 
ওষ্কার হচ্ছে যেন ধন্থু, আত্ত৷ হচ্ছে যেন তীর, আর বর্গ হচ্ছেন 
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লক্ষা। অপ্রমত্ত হয়ে তাকে বিদ্ধ করতে হবে। ভাতে মিশে এক 
হয়ে যেতে হবে।* সলীম অবস্থায় আমরা সেই অসীমকে 
কখনও প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু আমরাই. সেই 
অসীমশ্বরপ। এইটি জান্লে আর কারও সঙ্গে তর্কবিতকের 


দরকার হয় না। 

ভক্তি, ধ্যান ও ব্রহ্গচর্য্যের দ্বারা সেই ব্রক্গজ্ঞান লাভ কর্তে 
হবে। *্সত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌, সতোনৈব পন্থা বিততো 
দেবযানঃ1”৮ সত্োেরই জঙ্গ হয়, মিথার কখনই জয় হয় না। 
সতোর ভিতর দিয়েই ব্রহ্ধলাভের একমাত্র পথ রয়েছে ; কেবল 
সেখানেই প্রেম ও সত্য বর্তমান । 


১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার 

মায়ের ভালবাসা ব্যতীত কোন সৃষ্টি স্থায়ী হন্ডে পারে ন1। 
জগতের কোন কিছুই সম্পূর্ণ জড়ও নয়, আবার সম্পূর্ণ চিংও 
নয়। জড় ও চিৎ পরম্পরসাপেক্ষ--একটা দ্বারাই অপরটার 
ব্যাখা। হয়। এই পরিদৃশ্যমান জগতের ষে একটা ভিত্তি আছে, 
এ বিষয়ে কল আস্তিকই একমত,__কেবল সেই তিত্তিস্তানীয় বস্তর 
প্রক্কতি বা স্বরূপ সন্বন্ধেই তাদের মতভেদ । জড়বগীন্াা জগতের 
রূপ কোন ভিত্তি আছে বলেই স্বীকার করে না। 

সকল ধর্শের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান 


পপি পিিীশীঁ শিট পীপপীপিস্পপশিপশশশীটিশীিশীশি পিপিপি 


ক প্রণবো ধনুঃ শরে। হাত ব্রক্ধ ততলকষ্যমুচ্যতে ॥ 
অপ্রমন্তেন বেদ্ধব্যং শরধত্তম্ময়ো ভবেৎ 1__মুওক, ২২, ৪। 
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অত্তিক্রম করলে হিন্দ, খষ্টিয়ান, মুসলমান, বৌদ্ধ-_এমন কি, যারা 

কোন গ্রকার ধর্খুমত স্বীকার করে না, সকলেরই রি একই 
প্রকার অন্তভূতি হয়ে থাকে । 

ঞ ] ক্ষ আধ? 

ধীস্তর দেহতাণগের পঁচিশ বংদর পরে তং-শিষ্য টমাস 
(41)08619 11071088 ) কর্তুক জগতের মধ্যে সব চেয়ে বিশুদ্ধ 
্বষ্টিয়ান সম্প্রদায় ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এঞ্গলো- 
স্তাকলনরা (4.0010-88য01) ) তখনও অসভ্য ছিল-_গাক্সে চিত্র 
বিচিত্র শীকত ও পৰ্ধতগুহায় বাস করত । এক সময়ে ভারতে 
প্রা ৩০ লক্ষ গ্রীষ্টিান ছিল, কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা প্রায় ১? 
লক্ষ হবে। | 
বর্ম চিরকালই তরবারির বলে প্রচারিত হয়েছে । কি 
আশ্চর্ধা, শ্রীষ্ের ন্যায় নিরীহ মহাপুরুষের শিষ্যেরা এত নরহত্যা 
করেছে! বৌদ্ধ, মুদলমান ও ্রীষ্টধন্ম, জগতে এই তিণটিই 
প্রচারশীল ধশ্ম । এদের পৃৰ্ববর্তী তিনটি ধন্ম, যথা--হিন্দুঃ য়াহুদী 
ও জরতুষ্ট্রের (পারমী ধর্মী) কখনও প্রচার দ্বারা দলপুষ্টি করতে 
চেষ্টা করেনি । বৌদ্ধেরা কথনও নরহত্যা করেনি, তথাপি তারা 
শুধু কোমল বাবহারের দ্বারা এক সময় জগতের 5 
লোককে নিজমতে নিয়ে এসেছিল । 

বৌদ্ধের! ছিল সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত উর বাস্তবিক, 
ুন্যবাদ বা অদ্বৈতবাদ, এই ছুয়ের মাবখানে যুক্তি কোথাও টাড়াতেই 
পারে না । বৌদ্ধেরা বিচারের দ্বারা সব কেটে দিয়েছিল-_তারা 
তাদের মত যুক্তিতে বতদর নিয়ে যাওয়া চলে তা নিয়ে গিয়েছিল। 


৪ 
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অদ্থৈতবাদীরাও তাদের মত যুক্তির চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছিল 
এবং সেই এক অথও অয় বরন্গবস্ততে পৌছেছিল-_-ষা' থেকে 
সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ ব্যক্ত হচ্ছে। বৌদ্ধ ও অদ্বৈতবাদী উভয়েরই 
একই সময়ে একত্ব ও বন্ুত্ব বোধ আছে। এই ছুটি অন্থৃভূতির 
মধো একটি সত্য অপরটি মিথা! হবেই। শন্যবাদী বলেন, 
বনুত্ববোধ সত্য; অধ্ৈতবার্দী বলেন, একত্ববোধই সত্য ; সমগ্র 
জগতে এই বিবাদই চলেছে। এই নিয়েই ধস্তাধস্তি (ঠ0£ 
01 ৪: ) চলেছে। 

অদ্বৈতবাদী জিজ্ঞাস! করেন, শূন্তবাদী কোথাও একত্বের ভাব 
পান কিকরে? ঘুণ্যমান আলোট বৃত্তাকার মনে হয় কি করে? 
একটা! স্থিতি স্বীকার কর্লে তবেই না গতির ব্যাখ্যা হতে পারে? 
সব জিনিসের পশ্চাতে একটা অথও্ড সত্তা প্রতীয়মান হচ্ছে; 
সেটা শূন্যবাদী বলেন ভ্রমমাত্র-কিস্ত এব্ধপ ভ্রমোৎপত্তির কারণ 
কি, তা তিনি কোনরূপে ব্যাখ্যা করতে পারেন না । আবার 
অদ্বৈতবাদীও বোঝাতে পারেন না! যে, এক বনু হল কি করে। 
এর ব্যাথ্যা কেবলমাত্র পঞ্ছেক্রিয়ের অতীত অবস্থায় গেলেই পাওয়া 
যেতে পারে । আমাদের তুরীয় ভূমিতে উঠতে হবে, একেবারে, 
অতীন্দ্রিয় অবস্থায় যেতে হবে । উক্ত অবস্থায় যাবার শড়্ি যেন 
একটি যন্তরস্বরূপ, আর ও যন্ত্রের ব্যবহার অদ্বৈতবাদীহ করায়ত। 
তিনিই ব্রহ্গসত্তাকে অন্কৃতব কর্তে সমর্থ; বিবেকানন্দ নামক 
মানুষটা নিজেকে ব্রহ্মনত্তাতে পরিণত করতে পারে, আবার সেই 
অবস্থা থেকে মানবীয় অবস্থায় ফিরে আস্তে পারে। ন্ুৃতরাং 
তার পক্ষে জগৎসমন্তার মীমাংসা! হয়ে গেছে, আর গৌণভাবে 
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অপরের পক্ষেও এঁ মীমাংসা হয়ে গেছে; কারণ, দে অপরকে & 
অবস্থায় পৌছুবার পথ দেখিয়ে দিতে পারে। এইনধূপে বোবা 
যাচ্ছে, যেখানে দর্শনের শেষ, সেখানে ধর্মের আরম । আর 
এইরূপ উপলব্ধি দ্বারা জগতের কল্যাণ এই হবে যে, এখন যা 
জ্ঞানাতীত রয়েছে, কালে তা সর্বসাধারণের পক্ষে জ্ঞানগম্য হয়ে 
যাবে। ম্থতরাং জগতের ধন্মলাভই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কাধ্য; আর 
মানব অজ্ঞাতসারে এইটে অশ্ভব করেছে বলেই সে আবহমান 
কাল ধর্মভাবকে আশ্রয় করে রয়েছে। 

ধর্ম যেন বনুগ্রণশালিনী পর়ন্থিণী গাতী; সে অনেক লাখি 
মেরেছে, কিন্তু তাতে কি? সে অনেক ভ্ধও দেয়। যে গনুটা দ্ধ 
দেয়, গোয়াল তার লাথি সঙ্ঠ করে যায়। 

প্রবোধচন্দোদয় নাটকে আছে, মহামোহ ও বিবেক এই ঢুই 
রাক্তায় লড়াই বেধেছিল। বিবেক রাজার সম্পূর্ণ জিত আর হয় 
না। অবশেষে বিবেক রাজার সঙ্গে উপনিষৎ দেবীর পুনর্মিলন 
হয়ঃ এবং তাদের প্রবোধরূপ পুত্রের জন্ম হল। আর সেই পুত্রের 
প্রভাবে তীর শক্র বলে আর কেউ রইল না। তখন তার! 
পরমন্গুথে বাস কর্তে লাগলেন । আমাদের প্রবোধ ৰা ধশ্ব- 
সাক্ষাৎকাররূপ মহৈশ্্্যবান পুত্র লাভ কর্তে হবে। এ 
প্রবোধরূপ পুত্রকে খাইয়ে দ্রাইয়ে মান্তুষ করতে হবে, তা হলেই 
সে মস্ত একট! বীর হয়ে দাড়াবে। 

ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা বিনা চেষ্টায় মান্ুষের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি 
একমুখী হয়ে পড়ে-্ত্রীপুরুষের প্রেমই এর দৃষ্টান্ত । ভক্তিমার্ন 
স্বাভাবিক পথ এবং তাতে যেতেও বেশ আরাম। জ্ঞানুমার্গ কি 
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রকম ?-_না, যেন একটা প্রবল বেগশালিনী পার্বত্য নদীকে জোর' 
করে ঠেলে তার উৎপত্তিস্থানে নিয়ে যাওয়া । এতে অতি সত্বর 
বস্ত লাভ হয় বটে, কিন্ত বড় কঠিন। জ্ঞানমার্গ বলে, "সমুদয় 
প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর 1” ভক্তিমার্গ বলে, “শোতে গা ভাসান 
দাও, চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর।” এ পথ দীর্ঘ বটে, 
কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখকর । - 


ভক্ত বলেন-_পপ্রভৃ, চিরকালের জন্ত আমি তোমার । এখন 
থেকে আমি যা কিছু কর্ছি বলে মনে করি, তা বাস্তবিক তুমিই 
কর্ছ_-আর "আমি" বা আমার' বলে কিছু নেই |” 


“হে প্রভো, আমার অর্থ নেই যে, আমি দান করব; আমার 
বুদ্ধি নেই যে, আমি শাস্্রশিক্ষা কর্ব ; আমার সমর নেই ঘে যোগ 
অভাঁস কর্ব) হে প্রেমময়, আমি তাই তোমাকে আমার দেহমন 
অর্পণ কর্লাম।” 


যতই অজ্ঞান বা ভ্রান্ত ধারণা আন্মুক, কিছুতেই জীবাত্বা ও 
পরমাত্মার মধো বাবধান ঘটাতে পারে না। ঈশ্বর বলে কেউ 
যদি না থাকেন, তথাপি প্রেমের ভাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক। 
কুকুরের মত পচা-মড়া খুঁজে খুঁজে মরার চেয়ে ঈশ্বরে” অন্বেষণ 

করতে করতে মরা ভাল। সর্বশ্রে্ আদর্শ বেছে ন'৩, আর সেই 
আদর্শকে লাভ কর্বার জন্য সারা জীবন নিয়োজিত কর । মৃত্যু 
যখন এত'নিশ্চিত, তখন একটা মহান্‌ উদ্দেশ্যের জন্ত জীধনপাত 
করার চেয়ে আর বড় জিনিস কিছু নেই--“সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগে। 
বিনাশে নিয়তে সতি |” ক ২ 81-৬ 
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ভক্তিদ্বারা বিনা 'আয়াসে জ্ঞানলাভ হয়--এঁ জ্ঞানের পর 
পরাভক্তি আসে। | 
জ্ঞানী বড় স্থক্ষ বিচার করতে ভালবাসে, অতি সামান্ত বিষয় 
নিয়েও একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়; কিন্তু ভক্ত বলে, “ঈশ্বর তার 
যথার্থ স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ করবেন”; তাই দে সব 
মানে । 
রাবিয়া 
রাবিয়া রোগেতে হয়ে মুহ্যমান 
নিজ শয্যা পরে আছিলা শয়ান ॥ 
এহেন কালেতে নিকটে তাহার 
আগমন হল দুই মহাত্মার ১ 
পবিত্র মালিক, জ্ঞানী সে হাসান, 
পূজেন ধাদের সব মুসলমান । 
কহিলা হাসান সন্বোধিয়! তারে, 
“পবিত্র ভাবেতে প্রার্থনা যে করে, 
যে শাস্তি ঈশ্বর দিউন তাহারে, 
সহিষ্ততা-বলে বহন সে করে।” 
পবিত্র মালিক--গভীরাত্মা যিনি, 
. বলিলেন নিজ অস্কুতব-বাণী, 
৷ "প্রভুর যা ইচ্ছা'তাই প্রিয় যার, 
আনন্দ হইবে শান্তিতে তাহার |” 
'রাবিয়া শুনয়া ছু সাধুবাণী, 
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সবার্থন্ধলেশ আছে তাহে গণি ) 
কহিলা, "হে ঈশ, কপার তাজন, 
দুঙ্থ প্রতি এক করি নিবেদন__ 
যে জন দেখেছে প্রভূর বদন, 
আনন্দ-পাথারে হইবে মগন | 
প্রার্থনার কালে মনেতে তাহার 
উঠিবে না কভু এমত বিচার-- 
শাস্তি পাইয়াছি আমি কোনকালে; 
জানিবে না কভূ শান্তি কারে বলে ।” 
_পারসী কবিতা 
১২ জুলাই, শুক্রবার 
( অস্ত বেদাস্তনত্রের শাঙ্করতাষয হইতে পড়া হইতে লাগিল ।] 
“তত তু সমন্বয়াৎ' 
্‌ _ব্যাসস্থত্র, ১,১৪। 
আত্মা বা ব্রহ্মই সমুদয় বেদান্তের প্রতিপান্ত। 
ঈশ্বরকে বেদান্ত থেকে জান্তে হবে। সমূদয় বেদই জগ 
কারণ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত৷ ঈশ্বরের কথ! বল্ছে। সমুদয় হিন্দু 
দেবদেবীর উপর বরন্ধা, বিষণ ও শিব এই দেবত্রয় রয়েছেন! ঈশ্বর 
এই তিনের একীভাব। 
বেদ তোমাকে ব্রদ্ধ দেখিয়ে দিতে পারে না। তুমি ত সেই 
ব্রন্ধই রয়েছ্ু। বেদ কর্‌তে পারে এইটুকু যে, যে আবরণটা 
আমাদের চোখের সামনে থেকে দতাকে আড়াল করে রেখেছে, 
সেইটেই দূর করতে সাহাষ্য কর্তে পারে। প্রথম চলে যায় 
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অজ্ঞানাবরণ, তারপর যায় পাপ, তারপর বাসনা ও স্বার্থপরতা 
দূর হয়, ম্থতরাং সব ছুঃখ-কষ্টের অবদান হয়। এই অজ্ঞানের 
তিরোভাব তখনই হতে পারে, যখন আমরা জান্তে পারি যে, 
ব্র্ধ আর আমি এক; অর্থাৎ আপনাকে আত্মার সঙ্গে অতিন্ 
বলে দেখ, মানবীয় উপাধিগুলোর সঙ্গে নয়। দেহাত্বুদ্ধি দূর করে 
দাও দেখি, তা হলেই সব ছুঃখ দূর হবে । মনের জোরে রোগ 
ভাল করে দেওয়ার এই রহস্ত। এই জগংটা একটা সম্মোহনের 
(7010006900 ) বাপার ; নিজের ওপর থেকে এই সন্মোহনের 
আবেশটা দূর করে ফেল, তা হলেই তোমার আর কষ্ট 
থাকৃবে না। 

মুক্ত হতে গেলে প্রথমে পাপ ত্যাগ করে পুণ্য উপার্জন 
কর্তে হবে, তারপর পাপপুণ্য উভয়ই ত্যাগ কর্তে হবে। প্রথমে 
রজঃ দ্বারা তমঃকে জয় কর্‌তে হবে, পরে উভয়কেই সত্বগুণে লঙ্ব 
করতে হবে-_সর্বশেষে এই তিন গুণকেই অতিক্রম কর্তে হবে। 
এমন একট। অবস্থা লাভ কর,যেখানে তোমার প্রতি শ্বাস প্রশ্বাস 
তীর উপাসনাস্বূপ হবে। যখনই দেখ যে, অপরের কথা থেকে " 
কোন জিনিস শিখ ছ, জেনে! যে পূর্বজন্মে তোমার সেই বিষয় 
সম্বন্ধে.অভিজ্ঞতা হয়েছিল; কারণ, অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র 
শিক্ষক । 

যতই ক্ষমতা লাভ হবে, ততই ছুঃখ বেড়ে যাবে, সুতরাং 
বাসনাকে একেবারে নাশ করে ফেল। কোন বাসনা করা যেন 
ভীমরূলের চাকে কাটি দেওয়া । আর বাসনাগুলো৷ সোনার পাত- 
মোড়া বিষের বড়ি--এইটে জানার নামই বৈরাগা | 
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“মন ব্রন্ধ নয়” “তত্বমসি'_তুমিই সেই, “অহং বরহ্ধান্মি_ 
আমিই ব্রদ্ম।: যখন মানুষ এইটে উপলব্ধি করে, তখন *ভিগ্তে 
হয়গ্রন্থিশ্ছিনান্তে সব্ধসংশয়া”_-তার সব জদয়গ্রন্থি কেটে যায়, সব 
সংশয় ছিন্ন হয়।. যতদিন আমাদের উপরে কেউ, এমন কি ঈশ্বর 
পর্যান্ত থাকবেন, তত'দন অভয় অবস্থা লাভ হতে পারে ন]। 
আমাদের সেই ঈশ্বর বা ত্রন্ধ হয়ে যেতে হবে। যদ্দি এমন কোন বন্ধ 
থাকে ঘা' ব্রহ্ম থেকে পুথক তা৷ চিরকালই পুথক থাকবে; ভূমি যদ 
স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে পৃথক হও, তুমি কখনও তার সঙ্গে এক হতে 
পার্বে না; আবার বিপরীত ক্রমে, যদি তুমি এক হও, তা হলে 
কখনই পৃথক থাকতে পার না। বদি পুণ্যবলেই তোমার 
রক্ষের সহিত যোগ হয়, তা হলে পুণ্যক্ষয়েই বিচ্ছেদ আস্বে 1৮ 
আসল কথা, ব্রন্গের সহিত তোমার নিত্য যোগ রয়েছে-_পুণ্া কম্ম 
কেবল আবরণট! দূর কর্বার সহায়তা করে । আমরা আজাদ্‌ 
অর্থাৎ মুক্ত, আমাদের এইটে উপলব্ধি করতে হবে। 

'যমেবৈষ বুগুতে”--ধাকে এই আত্মা বরণ করেন * এর 

*তীৎপধ্য-আমরাই আত্মা এবং আমরাই নিজেদের বরণ করি । 


* নায়মাত্ম! প্রবচনেন লভ্যো। ন মেখয়া ন বহন! শ্রুতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন জত্যান্ত্ভৈষ আত্মা বিবৃগুতে তনু স্বাম্‌॥ 
4. ( কঠ উপ, ১২, ২৩) 
_ এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন দ্বারা নাভ করা যায় না, মেধা! ছারা ব। বন শান্ত 
অবণেও উহ লাভ হয় না। এই আত্মা যাকে বরণ ( অর্থাৎ মনোনীত ) করেন 
তিনি তাকে লাত করেন ; ঠার নিকটেই এই জাম্ম! নিজ রূপ প্রকাশ করেন । 


, বদর্শন কি আমাদের নিজেদের চেষ্টা ও পুরষকারের উপর 
নির্ভর করছে, অথবা বাইরের কারও সাহাযোর উপর নির্ভর | 
করছে ?--আমাদের নজেদের চেষ্টার উপর এটা নির্ভর কর্ছে। 
আমাদের চেষ্টার দ্বারা আশির উপর যে ময়লা পড়ে রয়েছে, 
সেইটে অপসারিত হয়--আশি যেমন তেমনি থাকে। জ্ঞাতা, 
জ্ঞান ও জ্ঞেয়--এ তিনের বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই । যিনি জানেন 
যে, তিনি জানেন না, তিনিই ঠিক ঠিক জানেন ।* যিনি 
কেবল একটা মত অবলম্বন করে বসে আছেন, তিনি কিছুই 
জানেন না । 

আমরা বন্ধ, এই ধারণাটাই ভূল। 

ধন্ম জিনিসটা এ জগতের নয়; ধর্ম হচ্ছে চিত্তগুদ্ধির বাপার 
এই জগতের উপর এর প্রভাব গৌণ মাত্র। মুক্তি জিনিসটা আত্মার 
স্বরূপ হাতে অতিন্ন। আত্মা সদা শুদ্ধ, সদা পূর্ণ, সদা অপরিণামী | 
এই আত্মাকে তুমি কখনও জান্তে পার না। আমরা এই 
আত্মার সম্বন্ধে নেতি নেতি' ছাড়া আর কিছুই বল্তে পারি না। 
শঙ্কর বলেন, “যাকে আমরা মন বাঁ কল্পনার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ 
করেও দূর করতে পারি না, তাই ব্রদ্ধ।” 

সঃ ন্ রা রং 

এই জগত্প্রপঞ্চ ভাবমাত্র,আর বেদ এই. ভাবপ্রকাশক 

শবরাশি মাত্র। আমরা ইচ্ছামত এই জগংপ্রপঞ্চকে সৃষ্টি করতে 


'. যত্যামতং তশ্ত মতং মতং যস্তা ন বে? স। 
1. আবিহ্জাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতামূ ॥ (কেন উপ, ২১১) 


১২২ ... দেববাদী | 

পারি, আবার নাশ করতে পারি। এক সম্প্রদায়ের কম্মীদের মত 
এই যে, শৰের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে তার অবাক্ত ভাবটি জাগরিত 
হয় আর ফলম্বরূপ একটি ঘ্যাক্ত কার্ধ্য উৎপন্ন হয়। তারা বলেন, 
আমরা প্রত্যেকেই এক একজন, সৃষ্টিকর্তা । শব্দবিশেষ উচ্চারণ 
করলেই তংসংশ্লিষ্ট ভাবটি উৎপন্ন হবে, আর তার ফল দেখা 
ধাবে। মীমাংসকসম্প্রদায় লেন, “ভাব হচ্ছে শব্দের শক্তি, 
আর শব্দ হচ্ছে ভাবের অতিবাক্তি ।” | 


১৩ই জুলাই, শনিবার 

আমরা যাঁকিছু জানি তাই মিশ্রণশ্বরূপ, আর আমাদের 
সমুদয় বিষয়ানুভৃতি বিশ্লেষণ হতে এসে থাকে! মনকে অমিশ্র, 
স্বতন্ত্র বা স্বাধীন বসত ভাবাই দ্বৈতবাদ। শান্ত্র বাঁবই পড়ে 
দার্শনিক জ্ঞান খা ততরজ্ঞান হয় নাঁ। বরং যত বই পড়বে ততই 
মন গুলিয়ে যাবে। যে সব দার্শনিক তত চিন্তাশীল নন, তার 
গাবতেন, মনটা একটা অমিশ্র বন্ত--আর তাই থেকে তারা 
“স্বাধীন ইচ্ছা”নামক মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। কিন্ত 
মনোবিজ্ঞান শাস্ব ( 28০01055 ) মনের অবস্থাসমূহের দিশিয়ণ 
করে দেখিয়েছে যে, মন একটা মিশ্রবন্তু ; আর যেহেতু প্রত্যেক 
মিশ্রবস্ত কৌন না কোন বাহ শক্তিবলে বিধৃত থাকে, সেই হেতু 
মন বা ইচ্ছাণ্ড বহিস্থ শক্তিসমূহের সংযোগে বিধৃত রয়েছে। 
এমন কি, যতক্ষণ না মানুষের ক্ষুধা পাচ্ছে, ততক্ষণ সে খাবার 
ইচ্ছা করতেও পারে না। ইচ্ছা বা সঙ্কল্প (111) বামনার 


দেববাণী ১২৩ 
্‌ ডি 1)9817:8 ) অধীন । কিন্তু তবুও আমরা. স্বাধীন বা জহ+ 
সকলেই এটা অনুভব করে থাকে। 

অজেয়রাদী বলেন, এই ধারণাটা .ভ্রমমাত্র। তা হলে জগতের 
অস্থিত্বের প্রমাণ কিরূপে হবে? এর এই মাত্র প্রমাণ যে, আমরা 
সকলেই জগৎ দেখছি ও তার অস্তিত্ব অনুভব কর্ছি। তা হলে 
আমরা যে সকলে নিজে নিজেকে মুক্তস্বভীব বলে অনুভব কর্ছি, 
এ শঅন্ুভবও যথার্থ না হবে কেন? যদি সকলে অনুভব কর্ছে 
বলে জগতের অন্তিত্ব স্বীকার কর্তে হয়, তবে সকলেই যখন 
আপনাদের মুক্তন্মভাব বা স্বাধীনপ্রক্কতি বলে অনুভব কর্ছে, 
তখন তারও অস্তিত্ব স্বীকার কর্‌তে হয়। তবে ইচ্ছাটাকে আমরা 
যেমন দেখ ছি তার সম্বন্ধে স্বাধীন” কথাটা প্রয়োগ করা চলে না। 
মান্তষের নিজ মুক্তত্বভাব সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক বিশ্বাসই সমুদয় 
হকর্মক্তিবিচারের ভিভি। “ইচ্ছা” বন্ধভাবাপন্ন হবার আগে যেরূপ 
ছিল, তাই মুক্তস্বভাব। এই যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা__ 
এতেই গ্রতিমুহর্তে দেখাচ্ছে যে, মানুষ বন্ধন কাটাবার চেষ্টা 
কর্ছে। একমাত্র বস্ত প্রকৃত মুক্তস্বভাব হতে পারে--তা৷ অনস্ত, 
অসীম, দেশকালনিমিভ্তের বাইরে । মানুষের ভিতর এক্ষণে যে 
স্বাধীনতা রয়েছে, সেটা একটা পৃর্বস্থতিমাত্র, স্বাধীনতা বা 
মুক্তিলাভের চেষ্টামাত্র । 

জগতে সকল জিনিস যেন ঘুরে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ কর্বার চেষ্টা 
কর্ছে,_তার উত্পত্তিস্থানে যাবার, তার একমাত্র যথার্থ উৎপত্তি- 
স্থান আত্মার কাছে যাবার চেষ্টা কর্ছে। মানুষ যে সুখের 
অন্বেষণ কর্ছে, সেটা আর কিছু নয়_ সে যে সাম্যভাব হারিয়েছে, 
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দেইটে পুনরায় পাবার চেষ্টা কর্ছে। এই যে নীতিপালন, ও এও 
বন্ধতাবাপন্ ইচ্ছার মুক্ত হবার চেষ্টা, আর এই হতেই প্রমাণ হয় 
ঘে আমরা পূর্ণাবস্থা থেকে নেমে এসেছি। 
ক ক ঝ্ ফু 
. কন্তবোর ধারণাটা যেন দ্ুঃখরূপ মধ্যাহ-মার্ত--আত্মাকে 
যেন দগ্ধ করে ফেল্ছে। “ভে রাজন, এই এক বিন্দু অমুত পান 
রুরে সুখী হও ।” ( আত্মা অকর্তা, এই ধারণাই অমূত । ) 
কার্য চলুক, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যেন না আমে; কাধোতে 
স্থথই হয়ে থাকে, সমুদয় ছুঃখ হচ্ছে প্রতিক্রিরার ফল। শিশু 
আগ্তনে হাত দেয়_-তার সুথ হয় বলেই; কিন্তু যখনই তার 
শরীর প্রতক্রিয়া করে তখনই পুড়ে যাওয়ার কষ্ট বোধ হরে 
থাকে । এ প্রতিক্রিয়াটা বন্ধ কর্‌তে পারলে আমাদের আর 
ভয়ের কারণ কিছু নেই। মস্তিফকে নিজের বশে পিয়ে এস, 
যেন সে প্রতিকিয়াটার খবর না রাখতে পারে। সাক্ষী স্বরূপ 
হও, দেখো যেন প্রতিক্রিয়া না আসে, কেবল তা হলেই তুমি 
* সুখী হতে পার্বে। আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখকর মুহূ্ত 
সেইগুলি, যে সময় আমরা, নিজেদের একেবারে ভুলে যাই। 
স্বাধীণভাবে প্রাণ খুলে কাজ কর, কর্তব্যের ভাব থেকে কাজ 
করে না। আমাদের কোনই কর্তব্য নেই। এই পগৎটা 
ত একটা খেলার আথড়া--আমরা এখানে খেল্ছি; আমাদের 
জীবন ত অনস্ত আনন্দাবকাশ। 
. জীবনের সমগ্র রহস্ত হচ্ছে নিভীক হওয়া । তোমার কি হবে, 
এ ভয় কখনও করে! না, কারও উপর নির্ভর করে! না। যখন 


দেবৰানী ২, 
তুমি অপরের সাহায্যের আশা ভরদা ছেড়ে দাও, কেবল সেই 
মুহূর্তেই তুমি মুক্ত । যে ম্প্জটা পূরা জল গুধে নিয়েছে, সে আর 
জল টান্তে পারে না। 

ও ক | ক ১, 

আত্মরক্ষার জন্যও লড়াই করা অন্টায়, যদিও গায়ে পড়ে 
অপরকে আক্রমণ করার চেপে সেটা উচ জিনিস । দ্যা ক্রোধ 
বলে কোন জিনিস নেই; কারণ, সকল বস্তুতে সমত্ব বৃদ্ধির 
অভাব থেকেই ক্রোধ এসে থাকে । 
১৪ই জুলাই, রবিবার 

ভারতের দশন শাস্ত্রের অর্থ হচ্ছে-_বে শাস্ত্র বা যে বিষ্তা দ্বারা 
আমরা ঈশ্বরসাক্ষাংকার কর্তে পারি! দর্শন হচ্ছে ধর্খের 
যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যান্বরূপ ৷ সুতরাং কোন হিন্দু কথনও ধন্ম ও 
দর্শনের ভিতর সংঘোগন্ুত্র কি, তা জান্তে চাবে না। 

দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীর তিনটি সোপান আছে £--১ম, স্থল 
বস্তুসমূহের পৃথক পৃথক জ্ঞান (00707966 ); ২য়, ইগুলিকে এক 
এক শ্রেণীতে শ্রেণীভূক্র করা কা তাদের মধ্ো সামান্ত আবিষ্কার 
করা (0101767811990 ) 7) ৩য়, সেই সামান্তগুলির ভিতর আবার 
সক্ষম বিচার ভ্বারা একা আবিষ্কার করা ( 4108680% )। সমুদয় 
বন্ত যেখানে একৰ প্রাপ্ত হয়, সেই চূড়ান্ত বস্ত হচ্ছেন অদ্বিতীয় 
্ষ। ধন্মের প্রথমাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক বা রূপবিশেষের 
সহায়তা গৃহীত হয়ে থাকে দেখা ফায়; দ্বিতীক্স অবস্থার নানাবিধ 
পৌরাণিক বর্ণনা ও উপদেশের বাহুল্য ; সর্বশেষ অবস্থায় দার্শনিক 
তবসমূহ্ধের বিবৃতি। এদের অধ্ো প্রথম দুটি শুধু * সাময়িক 


১২৩ দেববাণী 
প্রয়োজনের জন্ঠ, কিন্তু দর্শনই এ সকলের মূল ভিত্তিশ্বরূপ, আর 
অন্তগুলি সেই চরমতত্বে পৌছিবার সোপানম্বরূপমাত্র । 

পাশ্চাত্য দেশে ধর্মের ধারণা এই, বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্ট 
ও খুষ্ট ব্যতীত ধশ্মই হতে পারে না। রয়াহুদীধন্বেও মুশা ও 
প্রফেটদের সম্বন্ধে এই রকম এক ধারণা আছে। এরূপ ধারণার 
হেতু এই যে, এই সব ধশ্মা কেবল পৌরাণিক বর্ণনার উপর নির্ভর 
করে। প্রকৃত সর্োচ্চ ধর্ম যা, তা এই মকল পৌরাণিক বর্ণনা 
ছাড়িয়ে ওঠে; সে ধন্ম কখনও শুধু এদেরই উপর নির্ভর কর্তে 
পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তবিকই ধশ্বের ভিত্তিকে আরও 
দৃঢ় করেছে। সমুদয় বরঙ্গাডটা যে এক অখণ্ড বস্তু, তা বিজ্ঞানের 
দ্বারা প্রমাণ কর যেতে পারে। দীর্শনিক যাকে সতা বলেন, 
বৈজ্ঞানিক তাকেই জড় বলে থাকেন; কিন্তু ঠিক ঠিক দেখতে 
গেলে, এদের দুজনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কারণ, দুই-ই 
এক দ্রিনিস। দেখ না, পরমাণু অনৃগ্ঠ ও অচিস্ত্য, অথচ তাতে 
বঙ্গাণ্ডের সমুদয় শক্তি ও সাম্য রয়েছে। বোন্তীরাও আত্মা 
 সস্বন্ধে ঠিক এই ভাবের কথাই বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সব 
সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ভাষায় এ এক কথাই বল্ছেন। 

বোদাস্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়ই জগতের কারশস্বরূপ 
এমন এক বন্তকে নিদ্ধেশ করছেন বা হতে অন্য ক্চুর সাহায্য 
ব্যতীত জগতের প্রকাশ হয়েছে । সেই এক কারণই নিমিত্ত, এবং 
_ সমবায়ী ও অঙমবায়ী উপাদান-কারণ মবই। যেমন কুন্তকার 
মৃত্তিকা থেকে ঘট নিষ্মাণ করছে) এখানে কুস্তকার হচ্ছে নিমিত্ব- 
কারণ, মূত্তিকা হুচ্ছে সমবায়ী উপাদান-কারণ, আর কুস্তকারের 
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চক্র অসমবায়ী উপাদান-কারণ। কিন্তু আত্মা এই তিনই। 
আত্মা কারণও বটেন, এবং অভিব্যক্তি বা কাধ্যও বটেন। 
বেদান্তী বলেন, এই জগংটা সত্য নয়, এটা আপাতপ্রতীয়মান 
সত্তামাত্র । প্রকৃতি আর কিছুই নয়, অবিষ্ভাবরণের মধ্য দিয়ে 
প্রকাশিত ব্রঙ্গমাত্র ৷ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন, ঈশ্বর প্রক্কৃতি 
বা এই জগৎ্প্রপঞ্চ হয়েছেন; অদবৈতবাদীরা বলেন, ঈশ্বর এই জগৎ- 
গ্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন বটে, কিন্তু তিনি জগৎ নন । 

আমর! অনুভূতি বিশেষকে একটা মানসিক প্রক্রিয়ারূপেই 
জান্তে পারি--একে মানসিক একটি ঘটনারূপে এবং মস্তিষ্কের 
মধ্যে একটা দাগরূপে জান্তে পাণ্রি। আমরা মস্তিষ্ককে সমৃখে 
বা পশ্চাতে চালাতে পারি না, কিন্তু মনকে পারি। মনকে ভূত, 
তবিষ্যৎ বর্তমান--সমুদয় কালেই প্রসারিত করা যেতে পারে। 
সুতরাং, মনের মধ্যে যা যা ঘটে, তা অনন্তকালের জন্য সঞ্চিত 
থাকে । মনের মধো সব ঘটন] পূর্ব থেকেই সংস্কারের আকারে 
রয়েছে; মন সর্ধব্যপী কি না। 

দেশকালনিমিত্ত যে চিন্তারই প্রণালীবিশেষ_-এই আবিষ্ষিয়াই 
ক্যাপ্টের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব । কিন্ত বেদান্ত বহু পূর্বের এই কথ! 
শিখিয়ে গেছে, আর একে মায়া নামে অভিহিত করেছে। 
সোপেনহাওয়ার কেবল যুক্তির উপর দীড়িয়ে বেদোক্ত তত্বগুলি 
যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা কর্বার চেষ্টা করেছেন। শঙ্কর বেদকে 
আর্ধ বলে গেছেন। 

কী | ক ৬ ০ 


অনেকগুলি বুক্ষ দেখে তাদের যে সাধারণ ধর্ম বুক্ষত্ব-তার 
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আবিষ্কারের নামই জ্ঞান। আর সর্বোচ্চ জ্ঞান হচ্ছে সেই এক 
বস্ত্র জ্ঞান ।'". 

সমুদয় জগংগ্রপঞ্চের চরম সামান্য বাঁ সাধারণ ভাবই সগ্জণ 
ঈশ্বর ; কেবল সেটা অস্পষ্ট, এবং সুনির্দিষ্ট ও দার্শনিক বিচারসম্মত 
নয়।... 

সেই এক তত স্বয়ং অভিবাক্ত হচ্ছে, তা থেকেই যা কিছু সব 
ইয়েছে।". 

পদার্থবিজ্ঞানের কার্ধ্য খটনাবলীর আবিষ্ীর, আর দর্শন যেন 
এ বিভিন্ন ঘটনারূপ ফুলগুলো নিয়ে তোড়া বাধবার সুতো । 
চিন্তাসায়ে একা আবিষ্কারের চেষ্টামাত্রই দর্শনের এলাকায়। 
এমন কি, একটা! গাছের গোড়ায় সার দেওয়ার ব্যাপারটাতেও 
এইরূপ একটা ধীক্যাবিষ্কারপ্রণালীর ( ১:00888 04 /১086:80- 
(101. ) সহায়তা নিতে হয়।"", 

ধন্দের ভিতর স্থল, অপেক্ষাকৃত সুজ্সু তত্ব, ও চরম একত্ব--এই 
ভিন ভাবই আছে। কেবল স্থূল বা বিশেষ নিয়েই পড়ে থেকো 
না। সেই চরম গঙ্ম তত্বে, সেই একত্বে চলে যাও। 

ক ১ ক এ 

অন্ুরের! তমঃগ্রধান যন্ত্র, দেবতারা সত্বপ্রধাণ ধন্্র; কিন্তু 
ঢুইই যন্ঘ। মানুষই কেবল বন্ীবং নয়। যন্বং ভাবটাকে দূর 
করে দাও) দেব অস্থুর, দুই হতেই তৃমি শ্রেষ্ঠ--এইটে ধারণা 
কর, তবেই তুমি মুক্ত হতে পার্বে। এই পৃথিবীই একমাত্র 
স্থান, যেখানে মানুষ নিজের মুক্তি সাধন করতে পারে । " 
- ম্মেবৈষ বুগুতে তেন লভাঃ-এই আত! যাকে বরণ করেন, 
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এ কথাটা সত্য। বরণ বা মনোনীত করাটা সত্য, কিন্তু ভিতরের 
দিক থেকে এর অর্থ করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ বরণ 
কর্ছে, কথাটার যদি এইরূপ অনৃষ্টবাদমূলক ব্যাখা! করা যায়, 
তবে ত এটা ভয়ানক কথা হয়ে দাড়ায়। 


১৫ই জুলাই, নোমবার 


যেখানে স্ত্রীলোকদের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, যেমন 
তিববতে, তথায় স্ত্রীলোকেরা৷ পুরুষের চেয়ে অধিক বলবান্‌ হয়ে 
থাকে। যখন ইংরেজরা এ দেশে যায়, এই স্ত্রীলোকের জোয়ান 
জোয়ান পুরুষদের ঘাড়ে নিয়ে পাহাড় চড়াই করে। 

মালাবার দেশে অব্ঠ প্রীলোকদের বহুবিবাহ নাই, কিন্ত 
তথায় সব বিষয়ে স্ত্রীলোকদের প্রাধান্ত। তথায় সব্াত্রই 
বিশেষভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার দিকে নজর দেখা 
থাঁয়, আর বিষ্যাচঙ্চায় যার পর নাই উৎসাহ । আমি যখন 
এ দেশে গিয়েছিলাম, আমি অনেক স্ত্রীলোক দেখেছিলাম, 
যার উত্তম সংস্কৃত বল্‌তে পারে, কিন্তু ভারতের অন্তর দশ লক্ষের 
মধ্যে একজনও পারে কি না, সন্দেহ। স্বাধীনতায় উন্নতি হয়, 
কিন্তু দাসত্ব থেকে অবনতিই+ হয়ে থাকে। গঞ্গীজ বা 
মুনলমানেরা কখন মালাবার জয় করেনি। 

দ্রাবিড়ীরা ষধ্য-এশিয়ার এক অনার্ধ্জ্াতি--আধ্যদের পূর্বেই 
তারা ভারতে এসেছিল, আর দাক্ষিণাত্যের ভ্রাবিড়ীরাই সব 
চেয়ে সত্য ছিল। তাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর 

নি 
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সামাজিক অবস্থা উন্নত ছিল। পরে তারা ভাগ হয়ে গেল; 
কতকগুলি মিশরে কতকগুলি বাবিলোনিয়ায় চলে গেল, অবশিষ্ট 
ভাগ ভারতেই রইল। 


১৬ই জুলাই। মঙ্গলবার । (শঙ্কর ) 


অনৃষ্ট (অর্থাৎ অবান্ত কারণ বা সংস্কার) আমাদিগকে 
যাগ্যজ্ঞ উপাসনাদি করায়, তা থেকে ব্যক্ত ফল উৎপন্ন হয়ে 
থাকে। কিন্তু মুক্তিলাভ কর্তে হলে আমাদিগকে ব্রদ্ধ সন্বন্ধে 
প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তারপর নিদিধ্যাসন করতে হবে। 

কর্ধের ফল আর জ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 210711 বা 
বৈধী ধর্শের মূল হচ্ছে__*এই কাজ করো” এবং “এই কাজ করো 
না"; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এদের দেহ মনের সন্ধেই সনবন্ধ। এদের 
ফলশ্বরূপ মুখদ্ুঃখ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অঙ্ছেগ্ভভাবে জড়িত; সুতরাং 
সুখছুঃখ তোগ কর্‌তে গেলেই শরীরের প্রয়োজন । যার দেহ যত 
শ্রেষ্ঠ হবে, তার ধর্ম বা পুণোর আদর্শ৪ তত উচ্চতর হবে; এই 
রকম ব্রঙ্ধার পধ্যন্ত। কিন্তু সকলেরই শরীর আছে। আর 
ঘতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ নুখদুঃখ থাকবেই ; কেব্জ। *নহাতীত 
ব! বিদেহ হলেই সুখদুথেকে একেবারে অতিক্রম কর! যেতে পারে । 
শদ্কর বলেন, আত্মা বিদহু 

কোন বিধিনিষেধের দ্বার! মৃক্তিলাভ হতে পারে না। তুমি 
সদা মুদ্ই আছ। যদি তুমি পুর্ব হতেই মুক্ত না থাক, কিছুই 
তোমার মুক্তি দিতে পারে না। মম্মা স্বপ্রকাশ। কাধ্যকীরণ 
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আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না-_এই বিদেহ অবস্থার নামই 
মুক্তি। ব্রঙ্ধ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান--সমুদয়ের পারে। যদি 
মুক্তি কোন কর্মের ফলম্বরূপ হত, তবে তার কোন মুল্যই থাকুত 
না, সেটা একটা যৌগিক বস্তু হত, সুতরাং তার ভিতর বন্ধনের 
বীজ নিহিত থাকৃত। এই মুক্তিই আত্মার একমাত্র নিত্যসঙ্গী, 
তাকে লাভ কর্তে হয় না, সেটা আত্মার যথার্থ স্বরূপ । 

তবে আত্মার উপর ঘে আবরণ পড়ে রয়েছে, সেইটে সরাবার 
জন্তব-বন্ধন ও ভ্রম দূর কর্বার জন্য--কম্শী ও উপাসনার 
প্রয়োজন ; এর মুক্তি দিতে পারে না বটে, কিন্তু তথাপি আমর! 
যদি নিজেরা চেষ্টা না করি, তা হলে আমাদের চোখ ফোটে না, 
আমরা আমাদের স্বরূপ জান্তে পারি না । শঙ্কর আরও বলেন, 
অদ্বৈতরাদই বেদের গৌরবমূকুটম্বদপ ; কিন্তু বেদের নিয়ভাগ- 
গুলিরও প্রয়োজন আছে, কারণ, তারা আমাদের কর্ম ও উপা- 
সনার উপদেশ দিয়ে থাকে, আর এইগুলির সহায়তাযও অনেকে 
ভগবানের কাছে গিয়ে থাকে। তবে এমন অনেকে থাকতে 
পারে, যারা কেবল অদ্বৈতবাদের সাহায্যেই মেই অবস্থায় যাবে। 
অদ্বৈতবাদ ঘে অবস্থায় নিষ্ধে যায়, কর্ম ও উপাসনাও সেই 
অবস্থাতেই নিয়ে যায়। ৃ 

শান্ত ব্র্ধ সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না, কেবল অজ্ঞান 
দূর করে দিতে পারে । তাদের কার্য নাশাত্মক ( 098869 )। 
শঙ্করের প্রধান কৃতিত্‌ হচ্ছে এই যে, তিনি শান্ত্রও মেনেছিলেন, 
অথচ সকলের সাম্‌নে মুক্তির পথও খুলে দিয়েছিলেন । কিন্তু যাই 
বল, তাকে এ নিয়ে চুলচেরা বিচার কর্তে হয়েছে) «প্রথমে 


১৩২ দেববাণী 
মান্গযকে একটা স্থল অবলঙ্থন দাও, তার পর ধীরে ধীরে তাকে 
সর্ধোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাও। বিভিন্ন প্রকার ধর্ম এই চেষ্টাই 
করছে, আর এ থেকে বুঝা যায়_কেন এ সকল ধন জগতে 
এখনও রয়েছে এবং কি করে প্রত্যেকটিই মানুষের উন্নতির কোন 
না কোন অবস্থায় উপযোগী। শান্তর যে অবিষ্তা দূর কর্তে প্রবৃত্ত 
হয়েছে, সে নিজেই যে সেই অবিষ্ভার অন্তর্গত। শাস্ত্রের কাধ্য 
হচ্ছে জ্ঞানের উপর যে অজ্ঞানরূপ আবরণ এসে পড়েছে, তাকে 
দূর করা। “সত্য অসত্যকে দূর করে দেবে ।” তুমি মুক্তই আছ, 
তোমাকে আবার কিসে মুক্ত করে দেবে? যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি 
ধর্মমতবিশেষ অবলম্বন করে আছ, ততক্ষণ তুমি ব্রন্ধকে লাভ 
করনি। “যিনি মনে করেন, আমি জানি, তিনি জানেন না” 
ধিনি স্বয়ং জ্ঞাতাস্বরূপ, তাকে কে জান্তে পারে? দুটি বন্ধ 
আছে- ব্রহ্ম ও জগৎ । তন্মধ্যে বন্ধ অপরিণামী, জগৎ পরিণামী । 
জগৎ অনন্তকাল, ধরে রয়েছে। তোমরা ত অনন্ত তাকেই বলে 
থাঁক, যেখানে কতখানি পরিণাম হচ্ছে, মন তা ধরতে পারে না। 
" জগৎ ও ব্রঙ্ধ এক বটে, কিন্তু এক সময়ে ত তোমর| ছুটো দেখতে 
পাও না_-একথানী পাথরের উপর একটা ছবি খোদাই করা 
রয়েছে-যখন তোমার পাথরের দিকে খেয়াল থাকে, তখন 
খোদাইএর দিকে থাকে না, আবার যখন খোদাই দিকে 
খেয়াল দাও, তখন পাথরের খেয়াল থাকে না। 
রঃ ৬ গা | ক 
তুমি কি এক মুহূর্তের জন্যই আপনাকে মম্পূর্ণ স্থির করতে 
পার? সকল যোগীই বলেন, এট করা সপ্তব। 
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নু খু রা রঃ 
ম্কলের চেয়ে বেশী পাপ হচ্ছে, নিজকে -ছর্বল ভাবা। 
তোমার চেয়ে ড় আর কেউ নেই; উপলব্ধি কর যে, তুমি 
স্বরূপ । যে কোন বস্তুতে ততুমি মি শক্তির বিকাশ দেখ, ্ে শক্তি 
তোমারই দেওয়া। _- 5 


পণশলাবসকনালী০০৭০ 


আমর! হ্্য, চন্দ্র, তারা, এমন কি, সমগ্র জগতপ্রপঞ্চের 
উপরে । শিক্ষা দাও যে, মানুষ ব্র্ন্বরূপ | মন্দ বলে কিছু আছে, 
এটি স্বীকার করো না, ঘা নেই তাকে আর নূতন করে স্ৃষ্টি করো 
নী। সদর্পে বল, আমি প্রভূ, আমি সকলের প্রভ । আমরাই 
নিজের নিজের শৃঙ্খল গড়েছি, আর আমরাই কেবল এ শিকল 
তাঙ্গ তে পারি। 

কোন প্রকার কর্ম তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, কেবল 
তানের দ্বারাই মুক্তি হতে পারে। জ্ঞান অপ্রতিরোধনীয়; ইচ্ছা 
হল, তাকে গ্রহণ কর্লাম, ইচ্ছা হল ত্যাগ কর্লাম--মন এরূপ 
করতেই পারে না। যখন জ্ঞানোদয় হবে, মনকে তা গ্রহণ কর্তেই 
হবে। সুতরাং এই জ্ঞানলাভ মনের কার্য নয়। তবে মনে প্র 
জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে থাকে বটে। 

কর্ম বাঁ উপাসনার ফল এইটুকু যে, ওতে তোমার যে স্বরূপ 
ভুলেছিলে, তাতে ফের পৌছে দেয়। আত্ম! যে দেহ, এইটে মনে 
করাই সম্পূর্ণ ভ্রম সুতরাং আমরা এই শরীরে থাকৃতে থাকতেই 
মুক্ত হতে পারি। দেহের সঙ্গে আত্মার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। 
মায়ার অর্থ “কিছু না নয়, মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করা । 
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 ৯বই জুলাই, বুধবার 


ক 


রামান্থজ জগ্রপঞ্চকে চিৎ (জীবাতা বা সাধারণ জ্ঞানভুমি , 
অচিৎ (জড় প্রক্কতি বা জ্ঞানের অধোভূমি ), এবং ঈশ্বর (জ্ঞানা- 
তীত ভূমি বা তুরীয় ভূমি)-এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন । 
শঙ্কর কিন্তু বলেন, চিৎ বা জীবাত্মাঁ, এবং পরমাত্বা বা ঈশ্বর এক 
বন্ত। ব্রহ্ম সতান্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ, অনস্তত্বূপ ; এ সত্য, জ্ঞান ও 
অনস্ত তার গুণ নয়। ঈশ্বরকে চিন্তা করতে গেলেই তীকে বিশিষ্ট 
কর! হয়; তাঁর সম্বন্ধে বড় জোর “ও তৎসং”, অর্থাৎ তিনি সত্তবা- 
স্বরূপ, তিনি অন্তিস্বরূপ, এই মাত্র বল! যেতে পারে । 

শঙ্কর আরও জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সত্তাকে আর সব বস্ত 
হতে পৃথক করবে দেখতে পার? ছুটি বস্তর মধ্যে বিশেষ 
কোন্‌ খানে? ইন্দরিয়্ঞানে নয়, কারণ, তা৷ হলে সব জিনিসই 
এক রকম বোধ হত। আমাদের বিষয়জ্ঞান একটার পর আর 
একটা, এই ক্রুমে হয়ে থাকে । একটা বন্ত কি তা জান্তে 
গেলেই, সঙ্গে সঙ্গে সেটা কি নয়, তাও তোমাদের জান্তে হয়। 
ছুটি বস্তুর মধ্যে পার্থক্যগুলি আমাদের স্মৃতির মধোই অবস্থিত, 
আর মন্তিফে যা! সঞ্চিত রয়েছে, তারই সঙ্গে তুলনা করে আমরা 
এগুলি জান্তে পারি। ভেদ, বন্তর স্বরূপের মধো নই, 
সেটা আমাদের মস্তিফ্ষে রয়েছে । বাইরে এক অ+ বস্থই 
রয়েছে, ভেদ কেবল ভেতরে, আমাদের মনে, সুতরাং বনুজ্ঞান 


মনেরই স্ষ্টি। 


. এই বিশেষগুলিই গুণপদবাচ্য হয়, যখন তারা পৃথক থাকে, 
অথচ কোন একটি জিনিসের সহিত জড়িত থাকে । এই বিশেষ 
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জিনিসটা কি আমরা! ঠিক করে বল্তে পারিনে । আমরা বিভিন্ 
বস্তর মধ্যে দেখ তে পাই ও অনুভব করি কেবল সত্তা, অস্তিত্ব। 
আর যা কিছু, সব আমাদেরই মধ্যে রয়েছে । কোন বস্তুর সত্তা 
সম্বন্ধেই শুধু আমরা নিঃসংশয় প্রমাণ পেয়ে থাকি । বিশেষ বা 
ভেদগুলি প্রকৃতপক্ষে গৌণভাবে সত্য-_যেমন রজ্জুতে সপ্ঞান। 
কারণ, এ সপজ্ঞানেরও সত্যতা আছে ;--কেননা অযধার্থভাবে 
হলেও একটা কিছু ত দেখা যাচ্ছে। যখন বজ্জজ্ঞানের লোপ. হয়, 
তখনই সর্পজ্ঞানের আবিরাব হয়, আবার বিপরীত ক্রমে সগজ্ঞানের 
লোপে রজ্জুজ্ঞানের আবির্ভাব। কিন্তু তুমি একটা! মাত্র জিনিস 
দেখছ বলে গ্রমাণ হয় না যে, অন্য জিনিসটা নেই। জগতজ্ঞান 
জ্ঞানের প্রতিবন্ধকন্বরূপ হয়ে তাকে আবরণ করে রেখেছে, 
তাকে দূর করতে হবে, কিন্তু ওরও যে "অস্তিত্ব আছে, তা স্বীকার 
কর্তেই হবে। 
শঙ্কর আরও বলেন যে, অন্থুভূতিই (চ9:০80107) অস্তিত্বের 
চরম প্রমাণ। অঙ্ৃভৃতি শ্বয়ংজ্যোতিঃ ও শ্বয়ংগ্রকাশ ; কারণ 
ইন্ডরিয়জ্ঞানের বাইরে যেতে গেলে আমরা তাকে ছাড়তে পারি 
না। অনুভূতি কোন ইন্দ্রিয় বা করণসাপেক্ষ নয়, এটা সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ । অন্ুতৃতি সংজ্ঞা ((007080100820988 ) ব্যতীত হতে 
পারে না; অন্থুতব স্বপ্রকাশ; তারই আংশিক -প্রকাঁশকে সংস্ভা 
বলে। কোন প্রকার অনুভবক্রিয়াই সংজ্ঞারহিত হতে পারে না, 
রক্ৃতপক্ষে প্রত্যেক অনুভূতির স্বরূপই হচ্ছে সংজ্ঞা। সত্তা আর 
অনুভব এক বস্ত, ছুটো পৃথক্‌ পৃথক্‌ জিনিস এক সঙ্গে জোড়া নয়। 
আর, যার কোন কারণ নেই, তাই অনন্ত, সুতরাং অনুভূতি যখন 
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নিজেই নিজের চরম প্রমাণ, তখন অনুভূতিও অনন্তস্বনূপ ) 
এটা সর্বদাই স্বয়ংবেগ্ণ ; অনুভূতি স্বয়ংই নিজের জ্ঞাতাস্বরপ 
এট| মনের ধর্ম নয়, কিন্তু তা হতেই মন হয়েছে; এইটেই 
পূর্ণ ও একমাত্র জ্ঞাতা ; সুতরাং প্রক্কতপক্ষে অন্ুভূতিই আত্মা । 
এটা ম্বয়ং অনুভবন্বর্ূপ, কিন্তু সাধারণ অর্থে একে জ্ঞাত বল! 
যেতে পারে না; কারণ, তাতে জ্ঞানরপ ক্রিয়ার কর্তাকে বুঝায়। 
কিন্তু শঙ্কর বলেন, আত্মা অহং নন, কারণ তাতে আমি আছি 
এই ভাবটি নেই। আমরা যেই আত্মার প্রতিবিষ্বমাত্র, আর 
আআ ও ক্ষ এক। 

যখনই তুমি মেই পূর্ণবর্ধ সম্বন্ধে কিছু বল বা ভাব, তখনই 
আপেক্ষিকভাবে সেগুলি করতে হয়, স্বুতরাং সেখানে এই কল 
ুক্তিবিচার খাটে। কিন্তু যোগাবস্থায় অন্থভৃতি ও অপরোঙ্ষান্তৃতি 
এক হয়ে বায়; রামান্ুজব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আংশিকভাবে 
একত্বদর্শন ; সুৃতর[ং সেটাও সেই অগ্ৈতাবস্থার এক সোপানস্বরূপ। 
“বিশিষ্ট” মানেই ভেদযুক্ত । 'প্রক্ৃতি' মানে জগৎ, আর তার সদা 
পুরিশাম হচ্ছে। পরিণামী চিন্তারাশি পরিণামশীল শব্ধরাশি দ্বারা 
অভিব্যক্ত হয়ে কখনও সেই পূর্ণস্বরূপকে প্রমাণ করতে পারে না। 
ধরূপ করে আমরা শুধু এমন একটা জিনিসে উপনীত হই ৭ 
থেকে কতকগুলি গুণ বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যা স্বয়ং ব$ধরূপ 
নয়।. আমরা কেবল শব্ষগত একত্বে পৌছাই, তার চেয়ে আর 
চরম প্রকা বার করা যায় না, কিন্তু তাতে আপেক্ষিক জগতের 
বিলোপসাধন হয় না। 


ক 
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১৮ই জুলাই, বুহম্পতিবার 

(অগ্যকার আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ সাখখ্যদর্শনের বিরুদ্ধে 
শগ্করাচার্যোর যুক্তিগুলি। ) 

সাংখ্যেরা বলেন, চ্জান একটি মিশ পদার্থ, আর তারও পারে, 
বিশ্লেষণ কর্তে করতে গিয়ে শেষে আমর! সাক্ষিশ্ববূপ পুরুষের 
অস্তিত্ব অবগত হই; এই পুরুষ সংখ্যায় বু; আমর1 প্রত্যোকেই 
এক একটি পুরুষ । অদ্বৈতবেদান্ত কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলেন, পুরুষ 
কেবল একমাত্র হতে পারে ; পুরুষের জ্ঞান, অজ্ঞান বা আর কিছু 
গুণ বা ধর্খ থাকতে পারে না, কারণ, গুণ থাকলেই সেগুলি তার 
বন্ধনের কারণ হবে, আর পরিণামে সেগুলির লোপও হবে। 
অতএব সেই এক বস্ত অবশ্যই সর্বপ্রকার গুণরহিত, এমন 
কি, জ্ঞান *পর্যান্ত তাতে থাকতে পারে না, আর তা জগং 
বা আর কিছুর কারণ হতে॥পারে না। বেদ বলেন, “সদের 
সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্”__হে সৌম্য, প্রথমে সেই এক 
অদ্বিতীয় সংই ছিলেন । 

বি ক 

যেথানে সন্তৃগ্ুণ, সেইখানেই জ্ঞান দেখা যায় বলে এ প্রমাণ হন 
না যে সত্বই জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ। বরং মানবের ভিতর জ্ঞান 
পৃর্ব হতেই রগনেছে, সত্বের সান্নিধ সেই জ্ঞান প্রকাশ হয় মাত্র। 
যেমন আগুনের কাছে একটা লৌহগোলক রাখলে এ আগুন 
লৌহ্বগোলকটার ভিতর পূর্ব হতেই যে তেজ অব্যক্তভাবে ছিল, 
তাকেই প্রকাশ করে গোলকটাকে উত্তপ্ত করে--তার তিতরে 
প্রবেশ করে না, সেই রকম। রা 
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শঙ্কর বলেন, জ্ঞান একটা বন্ধন নয়, কারণ, এ সেই পুরুষ বা 
ব্রঙ্ষের স্বরূপ। জগৎ ব্যক্ত বাঁ অব্যক্তরূপে সর্বদাই রয়েছে, 
সুতরাং সে জ্ঞানম্বরূপের জ্ঞেয় বস্তর কোন কালে অভাব 
হয় না। 

জ্ঞান-বল-ক্রিয়াই ঈশ্বর । জ্ঞানলাভের জন্য তীর দেহেন্দরিয়াদি 
কোন আকারেরই প্রয়োজন নাই--যে সীম, তার পক্ষে সেই 
অনন্ত জ্ঞানকে ধরে রাখবার জন্ত একটা প্রতিবন্ধকের ( অর্থাৎ 
দেহেন্দিয়াদির ) প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের এরূপ 
সহায়তার আদৌ কোন আবশ্বকতা নেই। বাস্তবিক এক 
আত্মাই আছেন, বিভিন্ন-লোকগামী জীবাত্মা বলে স্বতন্ত্র আত্মা 
কিছু নেই। পঞ্চ প্রাণ ধাতে একীভূত হয়েছে, এই দেহের সেই 
চেতন নিয়ন্তাকেই জীবাত্বা বলে, কিন্তু সেই জীবাত্মাই পরমাত্মা, 
যেহেতু আত্মাই সব। তুমি তাকে যে অন্তরূপ বোধ কর্ছ, সে 
্রাস্তি হোন জীবে সে ভ্রান্তি নেই। তুমিই বর্ষ, আর সি 


বে পু করো নী, ক কৃষ্ণের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন, নাঃ 
উপাসনা কর। শুধু আত্মার ইপাপনানেই মুক্ষিলা হবে। 
এমন কি, সগ্ডণ ঈশ্বর পর্য্যন্ত সেই আম্মার বহিঃপ্রকাশখাত্র। 
শঙ্কর বলেছেন, শস্বস্বরূপান্থুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে “--নিজ- 
স্বরূপের আস্তরিক অনুসন্ধানকেই ভক্তি বলে। 

_ আমরা ঈশ্বরলানের জন্য যত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে 
থাকি, সে সব সত্য ৷ কেবল, যেমন অরুন্ধতী নক্ষত্রকে দেখাতে হলে 
তার আশপাশের নক্ষত্রগুলার সাহায্য নিতে হয়, এও তেমনি । 


দেববাণী ১৩৯ 


বা ৃ ঝা ক চি 
ভগবদগীতা! বেদান্ত সন্ধন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ । 
১৯শে জুলাই, শুক্রবার 


যতদিন আমার 'আমি' তুমি” এইরূপ ভেদজ্ঞান. রয়েছে, 
ততদিন একজন ভগবান্‌ আমাদের রক্ষা করছেন, এ কথা বল্বারও 
আমার অধিকার আছে। যতদিন আমার এইযূপ ভেদবোধ 
রয়েছে, ততদিন এই ভেদবোধ থেকে যে দকল অনিবার্য সিদ্ধান্ত 
আসে সেগুলিও নিতে হবে, "আমি, 'তুমি' স্বীকার কর্লেই 
আমাদের আঘরশস্থানীয় আর এক তৃতীয় বন্ধ স্বীকার করতে হবে, 
যা এই ছুয়ের মাঝথানে আছে; সেইটিই ঈশ্বর__ত্রিভূঞ্জের শীর্ষ- 
বিন্দুম্বরূপ--যেমন বাষ্প থেকে জল হয়, সেই জল আবার গঙ্গাদি 
নানা নামে প্রসিদ্ধ হয়। বাম্পাবস্থা যখন, তখন আর তাকে গঙ্গা 
বলা যায় না, আবার জল খন তথন তাকে বাম্প বল! "যায় না। 
সৃষ্টি বা পরিণামের ধারণার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির ধারণা অচ্ছেষ্যভাবে 
জড়িত। যতদিন পর্যান্ত আমরা জগংকে গতিশীল দেখছি, 
ততদিন তীর পশ্চাতে ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব আমাদের স্বীকার 
করতে হয়। ইন্দরিয়জ্ঞান যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, পদার্থ বিজ্ঞান তা প্রমাণ 
করে দেয়; আমরা কোন জিনিসকে যেমন দেখি, শুনি; স্পর্শ, 
ত্রাণ বা আন্বাদ করি, স্বরূপতঃ জিনিসটা বাস্তবিক তা নয়। 
বিশেষ বিশেষ প্রকারের স্পন্দন বিশেষ বিশেষ ফল উৎপাদন 
করছে, আর সেইগুলো আমাদের ইন্জিঘ়েরে উপর ক্রিয়া 
কর্ছে; আমর! কেবল আপেক্ষিক সত্য জান্তে পারি। 

“সত্য? শব সৎ" থেকে এসেছে। যা সত, অর্থাৎ যা আছে? 
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ঘেট্ট 'অস্তিস্বরূপ' দেইটই সতা। আমাদের বর্তমান দৃষ্টি থেকে 
এই জগতপ্রপঞ্চ ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্কির প্রকাশ বলে বোধ হচ্ছে। 
আমাদের অস্তিত্ব যতটুকু সতা, সগ্তগ ঈশ্বরও ততটুকু ত্য, 
তদপেক্ষা অধিক মত্য নয়। আমাদের রূপ যেমন দেখা যা, 
ঈশ্বরকেও তদ্রপ নাকারভাবে দেখা যেতে পারে। ঘতদিন 
আমর! মান্ুষ রয়েছি, ততদ্দিন আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন 
আমর! যখন নিজের! রক্গন্বর্ূপ হয়ে যাব, তখন আর আমাদের 
ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকবে না। সেইজন্াই আ্রীরামকৃজ সেই 
জগজ্জননীকে তীর কাছে দদা সর্বদ] বর্তমান দেখতেন তীর 
চতুষ্পার্বস্থ অন্তান্য সকল বস্তু অপেক্ষ! তাকে. সত্য দেখ তেন) 
কিন্তু সমাধি অবস্থায় তার আত্মা বাতীত আর কিছুর অন্তুভব 
থাকৃত না। সেই সগ্ডণ ঈশ্বর ক্রমশঃ আমাদের কাছে এগিয়ে 
আস্তে থাকেন, শেষে তিশি ধেন গলে বীন, তখন 'ঈিশ্বর'ও 
থাকে না, আমি'ও থাকে নাসব সেই আত্মা লয় 
হয়ে যায়। 

" আমাদের এই জ্ঞান একটা বন্ধনন্বরূপ। হ্ষষ্টি দেখে অষ্টার 
কল্পনা রূপ এক মত আছে, তাতে রূপাদি সৃষ্টির পৃঝে বুদ্ধির 
অস্তিত্ব স্বীকার করে লওয়া হয়। কিন্তু জ্ঞান যদি কিছুর কারণ 
হয়, তাও আবার অপর কিছুর কার্যাস্বরূপ । একেই বলে মায়া । 
ঈশ্বর আমাদের স্থষ্টি করেন, আবার আমরা ঈশ্বরকে স্থষ্টি করি_- 
এই হুল মায়া।" সর্বাত্র এইকপ চক্গত্ি দেখা বায়। মন দেহকে 
সৃষ্টি করছে, আবার দেহ মনকে স্থষ্টি কর্ছে--ডিম থেকে পারী, 
আবার পাখী থেকে ডিম; গাছ থেকে বীজ, আবার বীজ থেকে 
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গাছ। এই জগংপ্রপঞ্চ সম্পূর্ণ বৈষম্যভাবাপন্ন নয়, আবার সম্পূর্ণ 
সাম্যতাবাপন্নও নয়। মানুষ স্বাধীন--তাকে এই দুই ভাবের 
উপরে উঠতে হবে। এ দুটোই নিজ নিজ প্রকাশভূমিতে সত্য 
বটে, কিন্তু সেই যথার্থ সতা, সেই অস্তিম্বরূপকে লাভ কর্তে গেলে 
আমরা এক্ষণে যা কিছু অস্তিত্ব, ইচ্ছা, জ্ঞান, করা, যাওয়া, জানা 
বলে জানি, সে সব অতিক্রম করতে হবে। জীবাত্বার প্রক্কৃত 
ব্যক্তিত্ব নেই-_ওট! মিশ্র বন্ত বলে কালে খণ্ড খণ্ড হয়ে নষ্ট হয়ে 
যাবে। যাঁকে আর কোনরূপে বিশ্লেষণ কর! যাঁয় না, কেবল সেই 
বন্তই অমিশ্র এবং কেবল সেইটিই সত্যস্বরূপ, মুক্তস্বভাব, অমৃত 
ও আনন্দস্বরূপ। এই রমাত্বক স্বাতত্ত্রাকে রক্ষা কর্বার জন্য যত 
চেষ্টা, স্বই বাস্তবিক. পাপ-_আর এ স্থাতত্াকে নাশ করবার সমূদয় 
চেষ্টাই ধন্ম বা পুণা। এই জগতে সবই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
এই স্বাতন্বাকে ভাঙ্গবার চেষ্টা কর্ছে। চারিত্রযানীতির (110:8116) 
ভিত্তি হচ্ছে, এই পার্থকাজ্ঞান বা ত্রমাত্বক স্বাতন্থ্যকে ভাঙ্গ বার 
চেষ্টা, কারণ, এইটেই সকল প্রকার পাপের মূল; চারিত্র্যনীতি 
জিনিসটা পূব হতেই রয়েছে, উহা! কারও মনগড়া জিনিস নয়, 
পরে ধন্শাস্্র উহাকে বিধিবদ্ধ করেছে মাত্র । প্রথমে সমাজে 
নানাবিধ প্রথা ম্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাদের 
ব্যাখ্যার জঙ্ত পরে পুরাণের উংপত্তি। যখন ঘটনাসকল ঘটে 
যায় তখন তারা যুক্তি-বিচার হতে উচ্চতর কোন নিয়মেই 
ঘটে থাকে, যুক্তিবিচারের আবির্ভাব হয় পরে, এ গুলিকে 
বোঝাবার জন্ত। যুক্তিবিচারের কোন কিছু ঘটাবার শক্তি 
নেই, এ যেন ঘটনাগুলা ঘটে যাবার পরে তাদের জাবর 
৪ 


১৪২ দেববাণী 


কাটা। যুক্তিতর্ক যেন মানবের কার্য্যকলাপের প্রতিহাসিক 
( 81860280 )। 
ক ঙ ক ষ্ী 

,.. বুদ্ধ একজন মহা বৈদাস্তিক ছিলেন, ( কারণ, বৌদ্ধধন্ম প্রকৃত- 
পক্ষে বেদান্তের শাখাবিশেষ মাত্র ) আর শঙ্করকেও কেউ কেউ 
প্রচ্ছর বৌদ্ধ বল্ত। বুদ্ধ বিশ্লেষণ করেছিলেন-_শঙ্কর মেইগুলো 
শ্লেষণ কর্লেন । বুদ্ধ কখনও বেদ, বা জাতিতেদ, বা পুরোহিত, 
বা সামাজিক প্রথা_কারে। কাছে মাথা নোয়ান নি। তিনি 
বতদূর পর্য্ত যুক্তিবিচার চল্তে পারে, ততদুর নিতভীকভাবে 
যুক্তিবিচার করে গেছেন! এরূপ নিভীক সত্যান্থন্ধান, আবার 
নকল প্রাণীর প্রতি এমন ভালবাসা জগতে কেউ কখনও দেখেনি। 
বুদ্ধ যেন ধর্ম্জগতের ওয়াশিংটন ছিলেন, তিনি সিংহাসন জয় 
করেছিলেন শুধু জগৎকে দেবার জন্, যেমন ওয়াশিংটন মাফিন 
জাতির জন্য করেছিলেন। তিনি পিজের জন্য কোন কিছুর 
আকাজ। করতেন না। 


২০শে জুলাই, শনিবার 


রতক্ষান্ভৃতিই যথার্থ জ্ঞান বা যথার্থ ধর্মা। অন্ত যুগ ধর 
আমরা ধর্খ সম্বন্ধে যদি কেবল কথা কয়ে যাই, তাতে +৭নই 
আমাদের আত্ন্ঞান হতে পারে না। কেবল মতবিশেষে বিশ্বীসী 
হওয়া ও নান্তিকতায় কিছু তফাৎ নেই। বরং রূপ আস্তিক ও 
নাস্তিকের মধ্যে নাস্তিকই ভাল লোক। সেই প্রতক্ষান্থতৃতির 
আলোকে আমি যে কয় পদ অগ্রসর হব, তা থেকে কোন কিছুই 
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আমাকে কখনও হটাতে পারবে না। কোন দেশ যখন তুমি স্বয়ং 
গিয়ে দেখলে, তখনই তোমার তার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হল। 
আমাদের গ্রত্যেককে নিজে নিজে দেখতে হবে। আচাধ্যেরা 
কেবল আমাদের কাছে খাবার এনে দিতে পারেন-_এ খান্ঠ 
থেকে পুষ্টলাভ করতে গেলে আমাদের তা থেতে হবে। তর্ক" 
যুক্তিতে ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক প্রমাণ করতে পারে না, কেবল যুক্তি- 
সঙ্গত একটা সিদ্ধান্তূপে তাঁকে উপস্থাপিত করে । 

ভগবানকে আমাদের বাইরে পাওয়া অমস্তব। বাইরে যা 
ঈশ্বরতত্বের উপলব্ধি হয়, তা আমাদের আত্মারই প্রকাশমাত্র । 
আমরাই হচ্ছি ভগবানের সর্কশ্রে্ঠ মন্দির । বাইরে যা দেখা 
যায তা আমাদের ভিতরের জিনিসেরই অতি সামান্ত অন্থুকরণ 
মাত্র। | 

আমাদের মনের শক্তিগুলার একাগ্রতাই আমাদের ঈশ্বরদর্শনে 
সহায়তা কর্বার একমাত্র যন্ত্ী। যদি তুমি একটি আত্মাকে (নিজ 
আত্মাকে) জান্তে পার, তা হলে তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান 
সকল আত্মাকেই জান্তে পার্বে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনের 
একাগ্রতাসাধন হয়--আর বিচার, ভক্তি, প্রাণায়াম ইত্যাদি বিভিন্ন 
উপায়ের দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তি উদদ্ধ ও বণীকৃত হতে পারে। 
একাগ্র মন যেন একটি প্রদীপ-__এর দ্বারা আত্মার স্বরূপ তন্ন তত 
করে দেখা যায়। | 

একপ্রকার সাধনপ্রণালী সকলের উপযোগী হতে পারে না। 
কিন্তু এই সকল বিভিন্ন মাধনপ্রণালী যে সোপানের মত একটার 
পর একটা অবলম্বন করতে হবে, তা! নয়। ক্রিয়াকলাপ অন্ানাদি 
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স্ধনিয় সাধন, তারপর ঈশ্বরকে আমাদের আত্মা থেকে বাইরে 
দেখা, তারপর আমাদের আত্মার ভিতর ব্রহ্ধ সাক্ষাৎকার করা। 
স্বলবিশেষে, একটার পর আর একটা-_এইরূপ ক্রমের আবশ্যকতা 
হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কেবল একটা পথেরই আবস্ঠক 
হয়ে থাকে । *জ্ঞানলাভ কর্তে হলে তোমাকে কর্ম ও ভক্তির 
পথ দিয়ে গ্রথমে যেতেই হবে”_-সকলকেই এ কথা বলার চেয়ে 
আহাম্মকি আর কি হতে পারে ? 
যতদিন না বুক্তিবিচারের অতীত কোন তত্ব লাভ করছ, 
ততদিন তুমি তোমার যুক্তিবিচার ধরে থাক, আর এ অবস্থায় 
পৌছুলে তুমি বুঝবে যে, এটা যুক্তিবিচারের চেয়ে শ্রে্গ জিনিস, 
কারণ, উহা তোমার যুক্তির বিরোধী হবে না। এই ঘুক্তিবিচার 
বা জ্ঞানের অতীত ভূমি হচ্ছে সমাধি, কিন্ত ্সায়বীয় রোগের 
তাড়নায় মৃচ্ছণাবিশেষকে সমাধি বলে তুল করো না । অনেকে 
মিছামিছি 'সমাধি হয়েছে বলে দাবী করে থাকে, পশুর ন্যায় 
স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানকে সমাধি অবস্থা বলে শ্রম করে থাকে-__ 
এ বড় ভয়ানক কথা । বথার্থ তাবসমাধি, না স্সায়বীয় রোগ তা৷ 
বাইরে থেকে নির্ণয় কর্বার কোন উপায় নেই--যথার্থ সমাধি 
অবস্থা কি নাঁ, নিজে নিজেই তা টের পাওয়া যায়। এবে যুজি- 
বিচারের সাহায্য নিলে ভূল ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পেকে পার] যায় 
স্থতরাং একে ব্যতিরেকী পরীক্ষা বলা যেতে পারে ) ধ্মলাত 
মানে হচ্ছে যুক্তি তর্কের বাইরে যাওয়া, কিন্ত এ ধন্মলাভ কর্বার 
পথ একমাত্র যুক্তিবিচারেরই ভিতর দিয়ে। সহজাত জ্ঞান যেন 
বরফ, যুক্তিবিচার যেন জল, আর অলৌকিক জ্ঞান বা সমাধি 


দেববাণী ' ১৪৫ 


যেন বাম্প--সব চেয়ে সুক্্ অবস্থা। একটার পর আর একটা 
আদে। সব জায়গায়ই এই নিত্য পৌর্বাপর্যা বা ক্রম রয়েছে, 
যেমন অজ্ঞান, ঈংস্তা বা আপেক্ষিক জ্ঞান ও বোধি; জড় পদার্থ 
দেহ, মন। আর আমরা এই শৃঙ্খলের যে পাবটা (1108) প্রথম 
ধরি সেইটা থেকেই শিকলটা আরম্ত হয়েছে, আমাদের কাছে এই 
রকম বোধ হয় । অর্থাৎ কেউ বলে, দেহ থেকে মনের উৎপত্তি, 
কেউ বা মন থেকে দেহ হয়েছে বলে থাকে । উভয় পক্ষেই বুক্তির 
সমান যূলা, আর উভয় মতই সতা। আমাদের এ ছটোরই পারে 
যেতে হবে--এমন জান্সগাঁয় যেতে হবে, যেখানে দেহ মন এই 
দুই-ই নেই৷ এই যে ক্রম বা পৌর্বাপধ্য--এও মায়া |, 

ধন্য যুক্তিবিচারের পারে, ধর্খ অতিপ্রাক্কৃতিক। বিশ্বাস অর্থে 
কিছু মেনে লওয়! নয়-_বিশ্বাসের অর্থ সেই চরম পদার্থকে ধারণা 
করা-_এতে হদয়কন্দরকে উদ্ভাসিত করে দেয়। প্রথমে সেই 
আত্মতত্ব সম্বন্ধে শোন, তারপর বিচার কর-_বিচার দ্বারা উক্ত 
আত্মতৰ সম্বন্ধে কতদূর জান্তে পারা যায়, তা দেখ; এর উপর 
. দিয়ে বিচারের বন্ঠা! বয়ে যাক-_-তারপর বাকি যা থাকে, সেইটাকে 
গ্রহণ কর। থদি কিছু বাকি না থাকে, তবে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ 
দাও যে তুমি একটা কুসংস্কার এড়ালে। আর যখন তুমি সিদ্ধান্ত 
কর্বে যে, কিছুতেই আত্মাকে উড়িয়ে দিতে পারে না, যখন আত্ম! 
সর্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তখন তাকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক 
ও দকলকে এ আত্মতৰ শিক্ষা দাও; সত্য কখন ব্যক্তিবিশেষের 
সম্পত্তি হতে পারে না_-তাতে সকলেরই কল্যাণ হবে। সবশেষে, 
স্থিরতাবে ও শাস্তচিত্তে তার উপর নিদিধ্যাসন কর বা তার ধ্যান 

১০ ৰ 
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এক একটা! করে গুণ বাদ দিতে দিতে ক্রমে 'সব গুণগুলিই বাদ 
দিতে পারবে, তখন তুমি ইচ্ছা করলেই সমগ্র জিনিসটাকে তোমার 
জ্ঞান থেকে দূর করে দিতে পার্বে। ূ 
যারা উত্তম অধিকারী, তার! ধোগে খুব শীদ্ব শীঘ্ব উন্নতি কর্তে 
পারে__ছমাসে তারা যোগী হতে পারে । যার তদপেক্ষা নিয়াধি- 
/কারী, তাদের যোগে দিদ্ধিলাত করতে কয়েক বংসর লাগতে 
পারে, আর যে কোন ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত সাধন কর্‌লে__অন্ত সব 
কাজ ছেড়ে দিয়ে কেবল সদা সর্বধ। সাধনে রত থাক্‌লে দ্বাদশ বর্ষে 
সিদ্ধিলাভ করতে পারে । এই সব মানপিক ব্যায়াম না করে 
কেবল তত্তিদ্বারীও এ অবস্থায় যেতে পারা যার, কিন্তু তাতে কিছু 
বিলম্ব হয়। মনের দ্বারা সেই আত্মাকে যে ভাবে দেখা বা ধরা 
যেতে পারে, তাকেই ঈশ্বর বলে। তার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম ও স্বতরাং 
এ ওক্কার জপ কর, তার ধ্যান কর, তার ভিতর যে অপূর্ব অর্থ- 
সমূহ নিহিত রয়েছে, তা ভাবনা কর। সব্বদা ওষ্কার-জপই যথার্থ 
উপাসনা । ওয্কার সাধারণ শব্ধ মাত্র নয়, স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ । 
” ধশ্ম তোমায় নৃতন কিছুই দেয় না, কেবল প্রতিবন্ধগুলি সরিয়ে 
দিয়ে তোমার নিজের স্বরূপ দেখতে দেয়। ব্যাধিই প্রথম মুস্ত 
বিশ্ব নুস্থ শরীরই সেই যোগাবস্থা লাভ কর্বার সর্বোৎকৃষ্ট এক 
স্বরূপ । দৌন্মনন্ত বা মন খারাপ হওয়ারূপ বিপ্লটিকে দূর করা 
একরূপ অসম্ভব বল্লেই হর । তবে একবার যদি তৃষি ব্রদ্ধকে 
জান্তে' পার, পরে আর তোমার যন থারাপ হবার সম্ভাবনা 
থাক্‌বে না। সংশয়, অধ্যবসায়ের অভাব, ভ্রান্ত ধারণা_এগুলিও 
অন্তান্ত বিশ! ৃ | 
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৬ কক ১ 

প্রাণ হচ্ছে দেহস্থ অতি সুক্ষ শত্তি__দেহের সর্বপ্রকার গতির 
কারণম্বরূপ | প্রাণ সর্ধুদ্ধ দশটি--তন্মধ্যে পাঁচটি প্রধান, আর 
পাঁচটি অপ্রধান। একটি প্রধান প্রাণগ্রবাহ উপরের দিকে প্রবাহিত 
হচ্ছে, অপরগুলি নীচের দিকে ৷ প্রাণায়াম অর্থ শ্বাসপ্রশ্নাসের 
নিয়মনের দ্বারা প্রাণস্মৃহকে নিয়মিত করা । শ্বাস যেন কাঠঠম্বরূপ, 
প্রাণ বাশপস্বরূপ এবং শরীরটা যেন উঞ্জিন। প্রাণায়ামে তিনটি 
ক্রিয়। আছে-_-পরক-_শ্বাসকে ভিতরে টানা, কুম্তক-_শ্বাসকে 
ভিতরে ধারণ করে রাখা, আর রেচক--বাইরে শ্বাস নিক্ষেপ 
করা । | 

সঃ % ক ঞ 

গুরু হচ্ছেন সেই আধার, ধার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি 
লোকের কাছে পৌছে থাকে ৷ যে কেউ শিক্ষা দিতে পারে বটে, 
কিন্তু গুরুই শিঘ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করে থাকেন, তাই- 
তেই আধ্াত্বিক উন্নতিরূপ ফল হয়ে থাকে । শিষ্যদের মধ্যে 
পরস্পর ভাই ভাই সম্বন্ধ, আর ভারতের আইনে এই 
সম্বন্ধ স্বীকার করে থাকে । গুরু ক্জার পূর্ব পর্ব অচাধাদের 
কাছ থেকে যে মন্্রবা ভাবশক্তিময় শব পেয়েছেন, তাই শিষ্বে 
সংক্রমিত করেন__গুরু বাতীত সাধন ভজন কিছু হতে পারে না 
বরং বিপদের আশঙ্কা বথে্ট আছে। সাধারণতঃ গুরুর সাহাযা না 
নিয়ে এই সকল যোগ অভ্যাস করতে গেলে কামের প্রাবল্য হয়ে 
থাকে, কিন্তু গুরুর সাহাযা থাকলে প্রায়ই এটা ঘটে ন1। প্রত্যেক 
ইষ্টদেবতার এক একটি মন্ত্র আছে। ইষ্ট অর্থে বিশেষ বিশেষ 
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উপাসকেন্ন বিশেষ বিশেষ আদর্শকে বুঝিয়ে থাকে । মর হচ্ছে এ 
ভাববিশেষব্যঞ্জক শব । এ শবের ক্রমাগত জপের দ্বারা! আদর্শ টিকে 
মনে দৃঢ়ভাবে রাখবার সহায়তা হয়ে থাকে । এইরূপ উপাসনা- 
প্রণালী ভারতের মকল লাধকদের মধ্যে প্রচলিত। 


২৩শে জুলাই, মঙ্গলবার । ( ভগবদ্গীতা-__কর্মযোগ ) 
কর্মের দ্বার! মুক্তিলাভ করতে হলে নিজেকে কমে নিধুক্ত কর, 
কিন্তু কোন কামনা 'করে! না__ফলাকাজ্ষা যেন তোমার না 
থাকে। এইরূপ কনের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে জ্ঞানের 
দ্বারা মুক্তি হয়। জ্ঞানলাত্ত কর্বার পূর্বে কন্মৃত্যাগ কর্‌লে তাতে 
দ্ুঃখই এসে থাকে ।' আত্মার জন্য কন্ম করলে তা থেকে কোন 
বন্ধন আসে না। ক্খু থেকে সুখের আকাজ্জাও করো না, 
আবার কন্ম করূলে কষ্ট হবে__-এ ভয়ও করে! না। দেহমনই কাজ 
করে থাকে, আমি করি না। সদা সর্বদা আপনাকে এই কথা 
বল এবং এটি প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা কর ৷ চেষ্টা কর, যেন তুমি কিছু 

*কর্ছ__এ জ্ঞানই তোমার না হয়। 

: সমূদয় কর্ম ভগবানে অর্পণ কর । সংসারে থাক, কিন্তু সংসারের 
হয়ে যেও না__পন্মপত্রের মূল যেমন পাকের মধ্যে থাকে কিন তা 
(ধেমন সদাই শুদ্ধ থাকে, সেইরূপ লোকে তোমার প্রচ্ছি যেরূপ 
ব্যবহার করুক না, তোমার ভালবাসা যেন কারও প্রতি কম না 
হুয়। অন্ধ বে,'তার বর্ণের জ্ঞান থাকতে পারে না- সুতরাং আমার 
নিজ্জের ভিতর দোষ না থাকলে অপরের ভিতর দোষ দেখ বো কি 
করে? আমরা আমাদের নিজেদের ভিতর যা রয়েছে, তার সঙ্গে 
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বাইরে যা দেখতে পাই, তার তুলনা করি, ও তান্থসারেই কোন 
বিষয়ে আমাদের মতামত দিয়ে থাকি। যদি আমরা নিজেরা পবিত্র 
হই, তবে বাইরে অপবিত্রতা দেখতে পাব নাঁ। বাইরে অপবিত্রতা 
থাক্তে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তার অস্তিত্ব থাক্‌বে না। 
প্রত্যেক নরনারী, বালকবালিকার ভিতর ব্রহ্মকে দর্শন কর, 
অন্তর্জ্যোতিঃ দ্বারা তাকে দেখ; যদি সর্বত্র েই ব্রপধদর্শন হয়, তবে 
আমরা আর কিছু দেখতে পাব না। এই সংসারটাকে চেও না, 
কারণ, বে যা চায় সে তাই পায়। ভগবানূকে_কেবল ভগবান্‌ 
কেই অন্বেষণ কর। যত অধিক শক্তি লাভ হবে, ততই বন্ধন 
আস্বে, ততই ভয় আস্বে। একটা সামান্ত পিঁপড়ের চেয়ে আমরা 
কত অধিক ভীতু ও দুখী। এই সমস্ত জগৎগ্রপঞ্চের বাইরে 
ভগবানের কাছে যাও। ষ্টার তত্ব জান্বার চেষ্টা কর, স্ৃষ্টের 
তত্ব জান্বার চেষ্টা করো না। 

“আমিই কর্তী ও আমিই কার্য ।” “যিনি কামক্রোধের বেগ 
ধারণ কর্তে পারেন, তিনি মহাযোগী পুরুষ 1” 

“অভ্যাম ও বৈরাগোর দ্বারাই কেবল মনকে নিরোধ করা 
থেতে পারে ॥ / 


ক ঞ ক ঙ্গ 


আমাদের পূর্বপুরুষের! চুপচাপ করে বসে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে 
চিন্তা করে গেছেন, আর আমাদেরও এ সব বিষয়ে খাটাবার জন্ট 
মস্তি রয়েছে। কিন্তু এখন আমরা উীকাকড়ির জন্ত যে রকম 
টো আবন্ত করেছি, তাতে মেটা ন হবার যোগাড় হচ্ছে, | 
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৬/ শরীরের নিজেরই নিজেকে আরোগ্য কর্বার একটা শক্তি 


ক 


আছে--আর মানসিক অবস্থা, ওষধ, ব্যায়াম গ্রভৃতি নানাবিষয় 
এই আরোগা-শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে । যত দিন আমরা 
ভৌতিক অবস্থাচক্রের দ্বারা বিচলিত হই, ততদিন আমাদের 


 জড়ের সহায়তার প্রয়োজন | আমরা যত দিন না াযুসমুহের দাসত্ব 
কাটাতে পাচ্ছি, ততদিন তাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। 


আমাদের সাধারণ জ্ঞানডুমির নীচে মনের আর এক ভূমি 
আছে--তাকে অজ্ঞানতৃমি বলা যেতে পারে-_আমরা যাকে সমগ্র 


মানুষ বলি, জ্ঞান তার একটা অংশমাত্র । দর্শনশান্ত্র মন সম্বন্ধে 


কতকগুলা আন্দাঈমাত্র। ধর কিন্ত গ্রতাক্ষানততৃতির উপর প্রতি- 
ষ্টিত-_গ্রত্যক্ষ দর্শন--যা! জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি--তারই উপর 
প্রতিষ্ঠিত। মন যখন জ্ঞানেরও অতীত ভূমিতে চলে বায়, তখন 
সে যথার্থ বন্ত যথার্থ বিষয়কেই উপলদ্ধি করে। আগ্ত তাদের 
বলে, ধারা ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন । তীর! যে উপলব্ধি করেছেন, 
তার প্রমাণ এই যে, তুমিও যদি তাঁদের প্রাণালী অন্ুসরণ কর, 
তুমিও দেখবে। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ প্রণালী ও 
বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন । একজন জোতিষী রা.ধরের 
সমস্ত হাড়িকুড়ির সাহায্য নিয়ে শনিগহের বলয়গুলি দেখাতে পারে 


না দেখাতে. হলে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার । সেইরূপ ধর্খের মহান্‌ 
_-সত্যসমূহ দেখতে হলে, ধারা পূর্বেই সেগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন, 


তাদের উপপিষ্ গ্রণানীগুলির অনুসরণ করুতে হবে। যে বিজ্ঞান 
যত বড়, তার শিক্ষা কর্বার উপায়ও তত নানাবিধ। আমর! 
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সংসারে আম্বার পূর্বেই তগবান্‌ এ থেকে বেরুবার উপারও 


করে রেখেছেন। হথুতরাং আমাদের চাই শুধু সেই উপায়টাকে 


“জ্বানা। তবে বিভিন্ন গ্রণালী নিয়ে মারামারি করো না। কেবল 


যাতে তোমার 'পবোক্গানুদতি হয়, তার চেষ্টা কর, আর যে 
সাধন? থালী তোমার পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী হয়, তাই অবলম্বন 
কর। তুমি আম খেয়ে যাও, অপরে ঝুড়িটা নিয়ে মারামারি করে 
মরুক। খুষ্টাকে দর্শন কর-_তবেই তুমি যথার্থ খৃষ্টান হবে। আর 
সবই বাজে কথা মাত্র_-আর কথা যত কম হয় ততই ভাল। 
বার জগতে কিছু বার্ডা বহন কর্বার বা শিক্ষা দেবার থাকে, 
তাকেই বার্ধাবহ বা দূত বলা যেতে পারে-_দেবতা থাকলেই তবে 
তাকে মন্দির বলা যেতে পারে । এর বিপরীতটা মতা নয়। 
ততদিন পর্যন্ত শিক্ষা কর, যতদিন পর্যান্ত না তোমার মুখ 
বক্মবিদের মত প্রতিভাত হয়, যেমন সত্যকামের হয়েছিল। 
আমারও আন্দাঁজী জ্ঞান, অপরেরও আন্দাজী জ্ঞান__কাজেই 
ঝগড়া বাধে। কিন্ত প্রতাক্ষ দর্শন করে তারই সঙ্গন্ধে কথা কও 
দেখি--এমন মনুষ্যহদয় নেই, যা তাঁকে স্বীকার কর্তে বাধ্য ন! 
হয়। প্রতঙ্ষান্নভৃতি করাতেই সেন্ট পল্‌কে (8৮ 72801) ইচ্ছার 


বিরুদ্ধে খুষটধশ্ব গ্রহণ কর্তে হয়েছিল। 
এ, অপরাহ্ণ ( মধ্যাহ্ভোজনের পর অন্পক্ষণ কথাবার্তা হয়__ 
সেই কথাবার্তা প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেন-- ) 1 


* ভ্রমই ভ্রমকে স্থটটি করে থাকে। ভ্রম নিজেকেই নিজে সি 
করছে, আবার নিজেকেই নিজে নষ্ট কর্ছে। 'একেই বলে মায়া । 
তথাকথিত সমুদয় জ্ঞানের ভিত্তিই মায়া। আবার এমন এক 


$ 


১৫৪. দেববাণী 


সময় আসে__-যখন লোকে বুঝতে পারে যে, এ জ্ঞান আন্োন্তাতরয়- 
দোষছুষ্ট। তখন এ জ্ঞান নিজেই নিজেকে নষ্ট করতে শে! করে । 
“ছেড়ে দাও রজ্জু-_যাহে আকর্ষণ।” ভ্রম কখনও আত্মাকে ্পর্শ 


করতে পারে না। যখনই আমর! মেই দড়িটাকে ধরি, মারার 


. সহিত নিজেদের মিশিয়ে ফেলি, তখনই সে আমাদের উপর শক্তি 
বিস্তার করে। মায়! যেখানে যাবার যাক্‌ তাকে ছেড়ে দাও, 
কেবল সাক্ষিন্বন্ধপ হয়ে থাক। তা হলেই. অবিচলিত থেকে 
জগৎপ্রপঞ্চরূপ ছবির সোন্দয্যে মুগ্ধ হতে পার্বে। 


২৪শে জুলাই, বুধবার 


যিনি যোগে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন, ত্তার পক্ষেযোগসিদ্ধি- 
গুলি বিদ্ব নয়, কিন্তু গ্রবর্তকের পক্ষে সেগুলি বিদবন্বূপ হতে 
পারে, কারণ, এগুলি প্রয়োগ কর্তে করতে & নবে একটা আনন্দ 


ও বিশ্বয়ের ভাব.আস্তে পারে। সিদ্ধি বা বিভৃতিগুলি যোগ 


সাধনার পথে যে ঠিক ঠিক অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে, তারই চি্ম্বপ্ূপ, 
“কিন্ত সেগুলি মন্ত্র্প, উপবাসাদি তপস্তা, যোগপাধন, এমন কি) 
গঁষধধ-বিশেষের বাহারের, দ্বারাও আস্তে পারে । যে যোগী যোগ- 
সিদ্ধিমমূহেও বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং সমুদয় কর্মফল বাগ 
করেন, তার ধর্মেঘ নামে সমাধি লাভ হয়। যেমন মেঘ 7 বর্ষণ 
করে, তেমনি তিনি যে ধোগাবন্থা লাভ করেন, তাতে চারিদিকে 
ধম্মু বা পবিক্রতার প্রভাব বিস্তার কর্‌তে থাকে । 

যখন এককপ প্রত্যরের ক্রমাগত আবৃত্তি হতে থাকে, তখনই 
সেটা ধ্যানপদবাচ্য, কিন্তু মমাধি এক বন্তুতেই হয়ে থাকে। 


দেববাণী ১৫৫ 


মন আত্মার জ্ঞেয়। কিন্তু মন স্বগ্রকাশ নয়। আত! 
কোন শস্বর. কারণ হতে পারে না। বিরূপে হবে? পুরুষ 
প্রকৃতিতে যুক্ত হবে কিরূপে? পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কখন 
্রন্কতিতে যুক্ত হন না--অবিবেকের দরুণ পুরুষ গ্রন্কৃতিতে যুক্ত 
ইয়েছে বোধ হয়। | 


কা ০ ক ০ 
লোককে করুণার চক্ষে না দেখে, অথবা! তার! অতি হীনদশায় 
পড়ে আছে, এ রকম মনে না করে, অপরকে সাহায্য কর্‌তে শিক্ষা 
কর। শক্র মিত্র উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি হতে শিক্ষা কর ; যখন তা 
হতে পার্বে, আর যখন তোমার কোন বাসনা থাকবে না, তখন 
তোমার চরমাবস্থা লাভ হয়েছে বুঝ তে হবে। 
বামণারূপ অশ্বথবুক্ষকে অনামক্তিবূপ কুঠার দ্বারা কেটে ফেল, 
তা হলেই তা একেবারে চলে বাঁবে-_উহা৷ ত একটা ভ্রমমাত্র | " 
“ধার মোহ ও শোক চলে গেছে, যিনি সঙ্গদোষ জয় করেছেন, 
তিণি কেবল 'আজাদ' বাঁ মৃক্ত ।" 
' কোন ব্যক্জিকে বিশেষতাবে ভালবাস৷ হচ্ছে বন্ধন । সকলকে 
সমানভাবে ভালবাস--তা হলে সব বাসনা*চলে যাবে। 
সর্বভক্ষক কাল এলে মকলকেই যেতে হবে। অতএব পৃথিবীর 
উন্নতির জনগ, ক্ষণস্থায়ী প্রজাপতিকে রউচডে কর্বার জন্য কেন 
চেষ্টা কর? সবই ত শেষে চলে যাবে। সাদা ইঁদুরের মত খাঁচায় 
বসে কেবল ডিগবাজি থেয়ো না, সদাই ব্যস্ত অথচ প্রকৃত কাজ 
কিছু হচ্ছে না । বাসনা ভালই হক, আর মন্দই হক, বাসনা 
জিনিসটাই খারাপ । এ যেন কুকুরের মত মাংদখগ্ড পাবার জন 


১৫৬ .. ঘেববাধী 


দিন-রাত লাফান অথচ মাংসের ট্কৃরোটা ক্রমাগত সামূনে থেকে 
সরে যাচ্ছে, আর শেষে কুকুরের মত মৃত্যু। ও রকম হয়ো না। 
সমস্ত বামন! ন্ট করে ফেল। 
ক ক 

পাঁরমাতা! যখন মায়াধীশ, তখন কে বলে ঈশ্বর, আবার 
তিনি যখন মায়ার অধীন, তখন তিনিই জীবাস্থাপদবাচা। নমূদয় 
জগৎগ্রপঞ্চের সমষ্টিই মায়া, একদিন সেটা একেবারে উড়ে 
যাবে। 

ক্ষ বৃদ্ধতটা মায়া-_গাছ দেথ্বার সময় আমরা গ্রকৃত- 
পক্ষে ভগবংস্বরূপকেই মারারতভাবে দেখছি। কোন ঘটনার 
বন্ধে 'কেন' এই প্রশ্ন ভিজ্ঞাসাটাই মায়ার অন্তর্গত । শুতরাং 
মায়৷ কিরূপে এল, এ প্র্নটিই বৃথা প্রশ্ন, কারণ, মায়ার মধ্য থেকে 
: গর উত্তর কখন দেওয়া যেতে পারে না, আর যখন মায়ার পারে 
চলে যাবে, তখন*কে ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে? মন্দ বা মায়া বা 
অসৃষ্টিই 'কেন' এই প্রপ্নেরস্থষ্টি করে কিন্তু “কেন, প্রশ্ন থেকে 
নায়া আসে না-_মায়াই কেন জিজ্ঞাসা করে। ভ্রয় দ্রথকে 
নষ্ট করে দেয়। যুক্তিবিচার নিজেই একটা বিরোধের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, হুতরাং এটা একটা বৃত্তস্বকূপ, কাজেই তাকে নিঞেকে 
নিজে নষ্ট করতে হয়। ইন্্িয়ঞজ অনুভূতি একটা আন্মানিক 
রান, কিনব আবার সব আন্নমানিক জ্ঞানের ভিত্তি অগ্নভৃতি। 

, জ্ঞানে যখন ব্জোতিঃ গ্রতিবিদ্বিত হর, তখনই তাকে 
: দেখা যায়-_স্থত্ভাবে ধর্‌লে সেটা শ্্্বকূপ বৈ কিছুই নয়। 
মেঘে হূর্যকিরণ গ্রতিফলিত না হলে মেঘকে দেখাই যায় না। 


| দেববাদী. ১৫৭ 
চারজন লোক দেশভ্রমগ করতে করতে একটা খুবণউচু দেয়ালের 
কাছে এসে উপস্থিত হপ। প্রথম পথিকটি অতি কষ্টে দেয়াল 
বেয়ে উঠ্‌ল, আর পেছন দিকে চেয়ে না দেখেই দেয়ালের ওপারে 
লাফ দিয়ে পড়ল। দ্বিতীয় পধিকটি দেয়ালে উঠল, ভিতরের 
দিকে দেখলে, আর আনন্দধ্বনি করে ভিতরে পড়ল। তারপর 
তৃতীয়টিও দেয়ালের মাথায় উঠল, তার সঙ্গীরা কোথায় গিয়েছে, 
সে দিকে লক্ষা করে দেখ লে, তারপর আনন্দে হাঃ হাঃ করে হেসে 
তাদের অনুসরণ করলে । কিন্তু চতুর্গ, পথিকটি দেয়ালে উঠে তার 
মক্গীদের কি হল, লোককে জানাবার জন্য ফিরে এল। এই 
ংসার-প্রপঞ্চের বাইরে যে কিছু আছে, আমাদের কাছে 
তার প্রমাণ হচ্ছে-যে সকল মহাপুরুষ যায়ার দেরাল বেয়ে 
ভিতরের দিকে পড়েছেন, তারা পড়বার আগে যে আনন্দে হাঃ 
হাঃ করে হেসে উঠেন, সেই হান্ত । 
ঝা চি ঝা ক 
আমরা যখন সেই পূর্ণ সত্তা থেকে নিজেদের পৃথক করে তাতে 
কতকগুলি গুণের আরোপ করি, তখনই আমরা তাকে ঈশ্বর রলি। 
ঈশ্বর হচ্ছেন_-এই জগংপ্রপঞ্চের মূল সত্য আমাদের মনের দ্বারা 
যেরূপভাবে দৃষ্ট হয়। আর সয়তান বল্তে--জগতের সমুদয় মন্দ 
ও দু'খরাশিকে কু্ংস্কারাচ্ছন্ন মন যে ভাবে দেখে, তাই বুঝায় 


২৫শে জুলাই, বৃহস্পতিবার ৷ ( পাতঙ্জল যোগস্থাত্র ) 


কার্ধ্য তিন প্রকারের হতে পারে-_কৃত (যা তুমি নিজে 
কর্ছ ), কারিত (যা! অপরের দ্বারা করাচ্ছ ), আর অন্নমোদিত 


১৫৮ দেববাণী 


( অপরে করছে তাতে তোমার অনুমোদন আছে, কোন আপত্তি 
নেই)। আমাদের উপর এই তিন প্রকার কার্ধোর ফল প্রায় 


পট 


একরূপ । | 
পূর্ণ র্বচর্ষোর দ্বারী মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি খুব প্রবল 
হয়ে থাকে। বক্ষচারীকে কায়মনোবাক্যে মৈথুনবক্জিত হতে 
হবে। দেহটার যত ভুলে ঘাও! মতটা পার, দেহজ্ঞান ছেড়ে 
দাও। 
যে অবস্থায় স্থিরভাবে ও স্থাথে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পার! 
যায়, তাকেই আসন বলে। সর্বদা অভ্যাসের দ্বারা এবং মন্কে 
অনস্তভাবে ভাবিত কর্‌তে পারলে এটি হতে পারে । 
একটা বিষয়ে সদা সর্ধদ] চিত্তবত্তি প্রবাহিত করার নাম ধ্যান । 
স্থির জলে যদ্দি একটা প্রস্তরথণ্ড ছুড়ে ফেল! যায়, তা হলে জলে 
অনেকগুলি বৃত্তাকার তরঙ্গ উৎপন্ন হয়-_বৃত্তগুলি সব পুথক পুথক 
অথচ পরস্পর পরস্পরের উপর কার্ধ্য করুছে। আমাদের মনের 
ভিতরও এইকপ বৃত্তিপ্রবাহ চলেছে ; তৰে আমার্দের ভিতর সেটি 
_ অজ্ঞাতসারে হচ্ছে, আর ধোগীদের ভিতর এ্ীরূপ কার্য তাদের 
জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে । আমরা যেন মাকড়সার মত নিজের 
জালের মধ্যে রয়েছি, যোগ অভ্যাসের দ্বারা আমরা মাকড়সার 
মত জালের যে অংশে ইচ্ছা যেতে পারি । যারা অযোগী তারা 
যেখানে রয়েছে, সেই নিদ্দিষ্ট স্থলবিশেষে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য 
হয়। | 
ক রঃ জী: ও ক 


অপরূকে হিংসা কর্‌লে তাতে বন্ধন আনে ও আমাদের সনৃখ 
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থেকে সত্যকে ঢেকে ফেলে। শুধু নিষেধাত্বক ধর্মসাধনাই যথেষ্ট 
নয়। আমাদের মায়াকে জয় করূতে হবে, তা হলেই মায়া 
আমাদের পেছনে ছুটবে। যখন কোন বণ্ত আমাদের আর বাধ তে 
না পারে, তখনই সেই বস্ত পাবার আমাদের যথার্থ অধিকার হয়। 
যখন ঠিক ঠিক বন্ধন ছুটে যায়, তখন সবই আমাদের নিকট এসে 
উপস্থিত হয়। যাদের কোন বস্তুর অভাব নেই, তারাই প্রকৃতিকে 
জয় করে থাকে। 
এমন কোন মহাত্মার শরণাগত হও, ধার "নিজের বন্ধন ছুটে 
গেছে, কালে তিনিই কপাবশে তোমায় মুক্ত করে দেবেন। ঈশ্বরের 
শরণাগতি এর চেয়ে উচ্চভাব, কিন্তু অতি কঠিন । প্রকৃতপক্ষে 
এটি কার্ধো পরিণত করতে পারে, এক্পপ লোক এক শতাব্দীর 
ভিতর জোর একজন দেখা যায়। কিছু অন্ুতব করে৷ না, কিছু 
জেনে! না, কিছু করে! না, কিছু নিজের বলে রেখো না-_সমন্ত 
ঈশ্বরে সমর্পণ কর, আর সর্বাস্তঃকরণে বল, 'প্রাভো। তোমারই 
ইচ্ছ৷ পূর্ণ হক! । 
আমরা বন্ব--এ ভাব আমাদের স্বপ্রমাত্র। জাগো-_বন্ধনটা 

সব চলে যাক। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, এই মায়া-মরু অতিক্রম 
কর্বার এই একমাত্র উপায়। 

“শাস্ত্রে বা মন্দিরে বুথা অন্েষণ; 

নিজ হস্তে রজ্ঞ, যাছে আকর্ষণ । 

_ তাজ অতএব বৃথা শোকরাশি, 
ছেড়ে দাও রঙ্জু। বল হে জক্্যাসী, 
ও তৎ সংও 


কী 


চি 
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আমরা যে অপরের উপর দয়া প্রকাশ করতে পার্ছি, এ 
আমাদের একট! বিশেষ সৌভাগা--কারণ, এপ অনুষ্ঠানের দ্বারাই 
আমাদের আত্মোন্নতি হবে। লোকে যে কষ্ট পাচ্ছে, তার কারণ, 
তার উপকার করে আমাদের কল্যাণ হবে। অতএব দাতা দান 
কর্বার সময় গ্রহীতার সামৃনে হাট্গেড়ে বসুন এবং নিজেকে ধন্ট 
জ্ঞান করুন, গ্রহীতা সন্ুখে ঈ্াড়িয়ে থেকে দানের অন্ুমতি করুন । 
সব প্রাণীর পশ্চাতে সেই প্রভৃকে দশন করে তীকেই দান কর। 
যখন আমরা আর মন্দ কিছু দেখতে পাব না, তখন আমাদের 
পক্ষে জগতপ্রপঞ্চই আর থাকবে না, কারণ, প্রকৃতির অস্তিত্বের 
উদ্দেস্ঠুই হচ্ছে আমাদিগকে এই ভ্রম হতে মুক্ত করা। অনশ্পর্ণভা 
বলে কিছু আছে, এইটে ভাবাই অমম্পূর্ণতার স্থ্টি করা । আমরা 
পৃন্বরূপ ও ওজস্বেরূপ, এই চিন্তাতেই কেবল এটা দুর হতে 
পারে। যতই ভাল কাজ কর না কেন, কিছু না কিছু মন্দ তাতে 
লেগে থাকবেই,থাকবে । তবে সমূদয় কার্য নিজের বাক্তিগত 
ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে করে যাও, সব ফল ঈশ্বরে সমর্পণ 


। কর, তা হলে,-ভাল মন্দ কিছুই তোমার অভিভূত কর্তে 


পারবে না। 

কাজ করাটা ধন্ম নয় বটে, তবে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করলে 
মুক্তির দিকে নিয়ে ধায়। প্ররুতপক্ষে অপরকে করুণার চক্ষে 
দেখা অজ্ঞানমাত্র, কারণ, আমরা দুঃখিত হব কার জন্য? তুমি 


ঈশ্বরকে করার চক্ষে দেখতে পার কি? আর, ঈশ্বর ছাড়া আর 


কিছু আছে কি? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে 
তোষার, আত্মোন্নতির জন্ঠ এই জগত্রূপ নৈতিক ব্যায়্ামশালা 


চে 
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প্রদান করেছেন, কিন্তু কখনও ভেবো! না, তুমি এই জগৎকে 
সাহায্য করতে পার। তোমার যদি কেউ গাল দেয়, তার প্রতি 
কৃতজ্ঞ হও, কারণ, গালাগালি বাঁ অভিশাপ জিনিসটা কি,তা 
দেখবার জন্য সে যেন তোমার সম্মুখে একখানি আর্সি ধর্ছে, আর 
তোমাকে আত্মসংযম অভ্যাস কর্বার অবসর দিচ্ছে। স্থৃতরাং 
তাকে আশীব্বাদ কর ও সখী হও। অভ্যাস করবার অবকাশ ন' 
হলে শক্তির বিকাশ হতে পারে না, আর আরসি সাম্নে ন! ধরলে 
আমরা নিজের মুখ নিজ্রে দেখতে পাই না। | 
অপবিত্র চিন্তা অপবিত্র ক্রিয়ার মতই দৌষাবহ। কামেচ্ছাকে 
দমন করলে তা থেকে উচ্চতম ফল লাভ হয়। কামশক্তিকে আধ্যা- 
ত্বিক শক্তিতে পরিণত কর, কিন্তু নিজেকে পুরুষত্বহীন করে! 
না, কারণ তাতে কেবল শক্তির অপচয় হবে মাত্র। এই শক্তিটা 
যত প্রবল থাকবে এর দ্বারা তত অধিক কাজ হতে পার্বে। প্রবল 
জলের শ্রোত পেলেই তার সহায়তায় খনির কার্য্য করা যেতে 
পারে। . ূ 
আজকাল আমাদের বিশেষ প্রয়োজন এই যে, আমাদের 
জান্তে হবে, একজন ঈশ্বর আছেন, আর এখানে এবং এখনই 
আমরা তাকে অনুভব করতে-_দেখতে পারি। চিকাগোর এক- 
জন অধ্যাপক বলেন, *এই জগতের ততবাবধান. কর, ঈশ্বর পর- 
লোকের খবর নেবেন।” কি আহাম্মকি কথা ! যদ্দি আমরা এই 
জগতের সব বন্দোবস্ত করতে সমর্থ হই, তবে পরলোকের 
তার নেবার জন্য আবার অকারণ একজন ঈশ্বরের কি 
দরকার? রা 
৯১ 
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+৬শে ভুলাই শুক্রবার | (বৃহদারপ্যকোপনিষৎ ) 


সব বন্ত্কে ভালবাস, কেবল আত্মার ভিতর দিয়ে এবং আত্মার 
জন্ত। যাজ্বন্ধয তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, “আত্মার দ্বারাই 
আমরা সব জিনিস জান্তে পারছি”। আত্মা কখন জ্ঞানের বিষয় 
হতে পারে না_যে নিজে জ্ঞাতা, সে কি করে জ্ঞেয় হবে? যিনি 
আপনাকে আত্মা বলে জান্তে পারেন, তাঁর পক্ষে আর কোন 
বিধিনিষেধ থাকে না। তিনি জান্তে পারেন, তিনিই এই জগৎ- 
প্রপঞ্ধস্বর্ূপ, আবার এর অষ্টাও বটে। 


কী ্ ক চি কা 


পুরাতন পৌরাণিক ব্যাপারগুলিকে রূপকের আকারে 
চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা করলে এবং তার্দের নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি 
করলে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়, আর এটা বান্তবিক দুর্বলতা । 
মত্যের সঙ্গে যেন কখন কিছুর আপোষ না করা হয়। সত্যের 
উপদেশ দাও, আর কোন প্রকার কুসংস্কারের যুক্তি দিতে চেষ্টা 
করে না, অথবা সত্যকে শিক্ষার্থীর ধারণাশক্তির উপযোগী স্র্কার 
জন্য নাবিয়ে এনো ন1। কত 


২৭শে জুলাই, শনিবার । ( কঠোপনিষৎ ) 


অপরোক্ষান্ৃতৃতিসম্পর ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারও কাছে 
আত্মতন্ব শিক্ষা করতে যেও না। অপরের কাছে তা কেবল 
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কথার কথা মাত্র। প্রতাক্ষানুৃতি হলে মান্য ধশ্মীধ্, 
ভূতভবিষ্যুৎ সর্বপ্রকার দ্বন্দের পারে চলে যায়। নিষ্কাম ব্যক্তি 
দেই আত্মাকে দর্শন করেন, আর তাঁর আত্মার শাশ্বতী শাস্তি 
এদে থাকে । মুখে বলা, বিচার, শান্্রপাঠ ও বুদ্ধির চূড়ান্ত পরি- 
চালনা করা, এমন কি, বেদ পর্য্যস্ত--এ সকল কোনটাই মানুষকে 
সেই আত্মজ্ঞান দিতে পারে না'। ্‌ | 

আমাদের ভিতর জীবাস্মা৷ পরমাত্মা ছুইই আছেন। জ্ঞানীরা 
জীবাত্মাকে ছায়্াস্বরূপ, আর পরমাত্মাকে ষথার্থ হূর্যাশ্বরূপ বলে 
জানেন । 

আমরা যদি মনটাকে ইন্জিয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত না করি, 
তাহলে আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন 
ভ্তানই লাভ কর্তে পারি না। মন এই বহিরিষ্িয়গুলিকে ব্যবহার ূ 
করে থাকে। ইন্দ্িয়গুলিকে বাইরে যেতে দিও না-_-তা৷ হলে 
দেই এবং বহির্জগত এই উভয়েরই হাত এড়াবে। 

এই যে অজ্ঞাত বন্তটাকে আমরা বহির্জগত বলে দেখ ছি, 
মৃত্যুর পর নিজ নিজ মনের অবস্থানুসারে একেই কেহ স্বর্গ, কেহ 
বা নরক বলে দেখে। ইহলোক পরলোক-_-এ ছুটোই স্বপ্নমাত্র, 
শেষোক্তটা আবার গ্রথমটার ছ'চে গড়া ।. এ ছুই প্রকার স্বপ্ন 
থেকেই মুক্ত হও, জান__-সবই সর্বব্যাপী, সবই বর্তমান । প্রক্কৃতি 
দেহ ও মনেরই মৃত্যু হয়, আমাদের মৃত্যু হয় না) আমরা 
যাইও না, আসিও না । এই যেস্বামী বিবেকানন্দ বলে মান্ধুষট। 
রয়েছে--এর সত্তা প্রকৃতির ভিতর । সুতরাং এর জন্মও 
হয়েছে এবং মৃত্যুও হবে। কিন্তু আআ-_ধাকে আমরা স্থামী 


১৬৪ দেববাণী 


বিবেকানপরূপে দর্শন করছি-তার কখন জন্ম হয়নি) 
তিনি কখনও মরবেন না; তিনি অনন্ত ও অপরিণামী 
সর্তা। 
আমরা মনঃশক্তিকে পাঁচটা ইন্দরিয়ণক্তিতেই ভাগ করি, অথবা 
একটা শক্তিরূপে দেখি, মনঃশক্তি একরকমই থাকে। একজন 
অন্ধ বলে. প্রত্যেক জিনিসের এক এক বিভিন্ন প্রকার 
প্রতিত্বনি আছে, সুতরাং আমি হাততালি দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের 
প্রতিধ্বনি দ্বারা আমার চতুর্দিকে কোথায় কি আছে, ঠিক ঠিক 
বল্তে পারি” সুতরাং একজন অন্ধ একজন চক্ষুম্মান লোককে 
ঘন কুয়ামার ভিতর দিয়ে অনায়াসে পথ দেখিয়ে নিষ়ধে যেতে 
পারে। কারণ, তার কাছে কুয়াসা বা অন্ধকারে কিছু তফাৎ 
হয় না। | 
মনকে সংযত কর, ইন্দরিয়গুলিকে নিরোধ কর, তা হলেই তুমি 
যোগী হলে) তারপর বাকি যা কিছু সবই হবে। গুন্তে, দেখতে, 
দ্রাণ বাঁ স্বাদ নিতে অস্বীকার কর; বহিরিক্টিয়গুলি থেকে মনঃ- 
শক্তিকে সরিয়ে নাও। ' তুমি ত অজ্ঞাতসারে এটি সদা সর্বদাই 
করছ--যেমন, যখন তোমার মন কোন বিষয়ে মগ্র থাকে) 
স্থতরাং তুমি জ্ঞাতসারেও এটি করবার অভ্যাস করতে পার। 
মন যেখানে ইচ্ছা ইন্দিয়গুলিকে প্রয়োগ করতে পারে ' আমাদের 
দেহের সাহায্যেই যে কাজ করতে হবে, এই মূল কুসংস্কারটি 
" একেবারে ছেড়ে দাও। প্রকৃতপক্ষে ত তা নয়। নিজের ঘরে 
গিয়ে বব, আর নিজের অন্তরাত্বার ভিতর থেকে উপনিষদের 
 তন্বগুলি আবিষ্কার কর। তুমি সকল বিষয়ের অনস্ত খনিস্বক্পপ, 


দেববাগী ১৩ 


ভূত-তবিষ্যৎ সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই শ্রেশ গ্রন্থ। যতদিন না 
সেই ভিতরের অন্তর্্যামী গুরুর প্রকাশ হচ্ছে, ততদিন বাহিরের 
উপদেশ সব বুথা। বাহিরের শিক্ষার যদি হৃদয়স্বরূপ 
গ্রন্থ খুলে যায়, তবেই তার কিছু মূল্য আছে বলা যেতে 
পারে। 

আমাদের ইচ্ছাশক্তি সেই ক্ষুদ্র ধীর বাণী, সেই যথার্থ নিয়স্তা 
__যে আমাদিগকে সদা বিধিনিষেধ দিচ্ছে__বল্ছে এই কাজ কর, 
এই কাজ করো না। এই ইচ্ছাশভি আমাদের যত বন্ধনের মধ্যে 
এনেছে। অজ্ঞ বাক্তির ইচ্ছাশক্তি তাকে বন্ধনে ফেলে, আর 
সেইটেই জ্ঞানপূর্ধক পরিচালিত হলে আমাদের মুক্তি দিতে 
পারে। সহশ্র সহজ উপায়ে ইচ্ছাশক্তিকে দু করা যেতে পারে, 
প্রতোক উপায়ই এক এক প্রকার যোগ; তবে প্রণালীবদ্ধ যোগের 
দ্বারা এটা খুব শীঘ্র সাধিত হতে পারে । ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, 
রাঁজযোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বারা খুব নিশ্চিতরূপে কৃতকার্য্য হওয়া 
যায়। মুক্তিলাভ কর্বার জন্য তোমার যত প্রকার শক্তি আছে, 
সব প্রয়োগ কর-_কন্মী, বিচার, উপাসনা, ধ্যান--সমুদয় অবলম্বন 
কর, মব পাল একসঙ্গে তুলে দাও, সব কলগুলি পূরাদমে 
চালাও, আর গন্তবাস্থানে উপনীত হও। যত শ্ীপ্ব পার, ততই 
তাল । | 

ক ঙ ক ক্ষ 

্ীষ্টিয়ানদের ব্যাপ্টিজম্‌ (98579) সংস্কার একটা 
বাহাসুদবি-্বর্ূপ-_এটি অস্তপুত্ধির প্রতীক বা৷ সুচকগ্বরূপ। 
বৌদ্ধধন্ম থেকে এর উৎপত্তি , 





8 
নদের ইউসি নিত বাডিকিনে: ৃ 
একট অভি প্রাচীন পরধার অবশেষ বা চিকযান্র। ্ীব অমভ্য 
 জ্বাতি কখন কখন তাদের বড় বড় নেতারা যে সব গ্রণে মন 
হয়েছেন, সেইগুলি পাবার আশায় তাদের মেরে ফে্ত এবং 
তাঁদের মাংস খেত। তাদের বিশ্বা ছিল, যে মকল শক্তিতে 
তাদের নেতা বীর্য্যবান্‌, সাহসী ও জ্ঞানী হয়েছিলেন, এই উপাঁয়ে 
সেই শক্তিগুলি তাদের ভিতর আস্বে, আর কেবল একবাক্তি 
ধরূপ বীর্ধাবান ও জ্ঞানী না হয়ে সমগ্র জাতিটাই এরূপ হবে। 
নরবলি প্রথা য়াহুদীজাতির তিতরও ছিল, আর তাদের ঈশ্বর 
জিহোবা এ প্রথার জন্য তাদের অনেক শাস্তি দিলেও, সেটা তাদের 
ভিতর থেকে একেবারে লোপ হয়নি ৷ যান নিজে শান্তপ্রকৃতি ও 
প্রেমিক পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাকে রান্থদীজ্জাতির বিশ্বাসের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে প্রচার কর্বার চেষ্টার ফলে, গ্রষ্টিয়ানদের মধ্যে এই 
মতবাদের উৎপত্তি হল যে, বত ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে সমগ্র মানবজাতির 
প্রতিনিষিস্বরপে নিজেকে বলি দিয়ে ঈশ্বরকে সন্ত কর্লেন। 
্াহ্দীদের মধ্যে পূর্বে এক প্রথা ছিল--তাদের পুরোহিতের 


% চ)0979:18% ০07: 0116 1101018 9077091 :-_বাইবেলের ডি টেষটামেন্ট 
লিখিত আছে, যী শুীষ্ট তাহার দেহত্যাগের পূর্বে শিল্তগণকে সমবেত করিয়া রুটী 

ও মন্য ঈশ্বরোদ্দেশে নিবেদন করিয়! বলেন, 'এই রুটা আমার মাংদ এবং এই 
মত আমার রক্ত।' তৎপরে শিল্তগপকে উহ] থাইতে বলেন। ব্রীষ্টানগণ এখনও 
খ দিনের সাম্বৎসরিক পালন করিয়া থাকেন ও উহাকে পূর্ব্বো্ত নামে অভিষ্থিত 
করেন। 


0000 এ্বরবাণী ৯৯ 
পাঠ করে ছাগলের উপর-মাহষের পাপ ছালিরে, দিয়ে তাকে 
জঙ্গলে তাড়িয়ে দিতেন--এখানে ছাগলের বালে মানুষ, এই. 
তফাৎ । এই, নিষ্টর ভাব প্রবেশ করার দরুণ ধর, টের 
ধা শিক্ষা থেকে অনেক দূর তফাৎ হয়ে পড়ল এবং তার ভিতর 
পরের উপর অত্যাচার তি অপরের রজপাত উট করধার 
ভাব এল। | 
র্‌ ক...» রঙ ১৭ ৰ 

কোন কাজ কর্বার সময় বলো না যে, এটা আমার কর্তব্য 
বরং বল “এটা আমার ম্বতাব।* 

“সত্যমেব জয়তে নানৃতম্চ_সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার হয় 
না। সত্োর উপর প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই তুমি ভগবান্‌কে 
লাভ কর্বে। 

নাং ০ রী ০ 

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে ব্রাহ্মণ জাতি নিজেদের সর্ধ- 
প্রকার বিধিনিষেধের অতীত বলে ঘোষণা করেছেন, তীরা 
নিজেদের তুদেব বলে দাবি করেন। তারা খুব দরিদ্রভাবে থাকেন, 
তবে তাদের দোষ এই যে, তারা আধিপত্য বা প্রতৃত্ব খোঁজেন । 
যাই হক, ভারতে প্রায় ৬ কোটি ব্রাঙ্গণের বাস ; তাদের কোন 
প্রকার বিষয়-আশয় নেই, অথচ তীর1 বেশ ভাল লোক, নীতি- 
পরায়ণ। আর এইবধপ হবার কারণ এই যে, বাল্যকাল থেকেই 
তারা শিক্ষা পেয়ে আম্ছেন যে, তারা বিধিনিষেধের অতীত, 
তাদের কোন প্রকার শাস্তির বিধান নেই। তার! নিজেদের দ্বিজ 
বা! ঈশ্বরতনয় জ্ঞান করে থাকেন। . 


১৬৮  দেববাণী 
২৮শে জুলাই, রবিবার । (দস্থাত্রেয়-কৃত অবধূত-গীতা ) 


“মনের স্থিরতার উপর সমুদয় জ্ঞান নির্ভর কর্ছে 
_ শ্যিনি সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চে পূর্ণভাবে বিরাজ্জ কর্ছেন, যিনি 
আত্মার মধ্যে আত্ম-্বরূপ, তাকে আমি নমস্কার করি কিরূপে ?” 

“আত্মাকে আমার নিজের স্বভাব, নিজের স্বরূপ বলে জানাই 
পৃ্ণজ্ঞান এব প্রত্যক্ষান্থভৃতি । আমিই তিনি, এ বিষয়ে কিছুমাত্র 
সংশয় নেই ।” 

“কোন চিন্তা, কোন বাক্য বা কোন কাধ্যই আমার বন্ধন 
উৎপাদন করতে পারে না। আমি ইন্দরিয়াতীত, আমি 
চিদ্াননন্থরূপ 1” 

অন্তি নাস্তি কিছুই নেই, সবই আত্ম-ন্বরূপ। সমুদয় 
আপেক্ষিক ভাব, সমুদয় ছন্দ দূর করে দাও, সব কুসংস্কার ঝেড়ে 
ফেল, জার্তি, কুল, দেবতা, আর যা কিছু, সব চলে যাকৃ। থাকা, 
. হওয়া--এ সবের কথা কেন বল? দ্বৈত অদ্বৈত এ সমূদয় কথা 
ছেড়ে দাও। তুমি ছুই ছিলে কবে, যে দ্বৈত ও অদ্বৈতৈর কথা 
বল্ছ? এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই শুন্ববু্স্বভাব ব্রদ্মমাত্র, তিনি ছাড়া 
আর কিছু নয়। যোগের দ্বার! বিশুদ্ধি লাভ হবে, একথা' বলো 
নাতুমি স্বয়ং, যে শুদ্ধ-্থভাব। তোমায় কেউ শিক্ষা দিতে 
পারে না। টপ 

ধিনি এই গীতা লিখেছেন, তাঁর মত লোকই ধর্শটাকে জীবন্ত 
রেখেছেন । তীর বাস্তবিকই সেই ব্র্স্বরূপ সাক্ষাৎকার করেছেন। 
তারা কোন কিছুর তোয়াক্কা রাখেন না, শরীরের সুখছুঃথ গ্রাহা 


করেন না, শীত উষ্ণ বাঁ বিপদাপর বা অন্ত কিছু মোটেই গ্রাহ 
করেন না। জলস্ত অঙ্গার তীদের দেহকে দগ্ধ করতে থাকলেও 
তারা স্থির হয়ে বসে আত্মানন্দ সম্ভোগ করেন, তাদের গা যে 
পুড়ছে, তা তার! টেরই পান না। 

“জ্ঞাত, জ্ঞান ও জ্ঞ্েয়রূপ ত্রিবিধ বন্ধন যখন ূর হযে বায়, 
তখনই আত্মম্বরূপের প্রকাশ হয়।” 

শ্যথন বন্ধন ও মুক্তিরূপ ভ্রম চলে যায়, তখনই আত্মস্বরূপের 
প্রকাশ হয়|” 

“মনঃসংঘম করে থাক, তাতেই বা কি, না করে থাক, 
তাতেই বা কি? তোমার অর্থ থাকে, তাতেই বা কি, না থাকে 
তাতেই বা কি? তুমি নিত্াশুদ্ধ আত্মা। বল, আমি আত্মা, 
কোন বন্ধন কথনও আমার কাছে ঘেস্তে পারেনি। আমি 
অপরিণামী নির্মল আকাশম্বরূপ ; নানাবিধ বিশ্বীস বা ধারণারূপ 
মেঘ আমার উপর দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্ত আমাকে তারা 
স্পর্শই করতে পারে ন! !» 

“শ্মাধন্ম, পাপপুণ্য উভয়কেই দগ্ধ করে ফেল। মুক্তি ছেলে- 
মান্থুষী কথামাত্র। আমি সেই অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ, আমি সেই 
শুদ্ধিন্বর্ূপ ।” 

“কেউ কখন বদ্ধ হয়নি, কেউ কখন মুক্তও হয়নি। আমি 
ছাড়া কেউ নেই। আমি অনন্তম্থরূপ, নিত্যমুক্তত্বভাব । আমাকে 
আর শেখাতে এসে! না__আমি চিদ্ঘন্বভাব, কিসে আমার এই 
স্বতাব বদলাতে পারে? গুরুই বাঁকে? শিষ্যই বা কে?” 

তর্বযুজি, জ্ঞানবিচার ছুড়ে স্স্তাকুড়ে ফেলে দাও রী 
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_ শ্বন্ধন্বভাঁব লোকই অপরকে বন্ধ দেখে, ত্রাস্ত ব্যক্তিই অপরকে 
্রাস্ত দেখে, অশুদ্ধস্বভাব লৌকই অপরের অপ্তন্ধ ভাব দেখে 
থাকে ।” ্‌ | 

দেশকালনিমিত--এ সবই ভ্রম। তুমি যে মনে কর্ছ তুমি 
বন্ধ আছ, মুক্ত হবে এটা তোমার রোগ । তুমি অপরিণামী। 
কথা বন্ধ কর, চুপ করে বসে থাক--সব জিনিস তোমার সামনে 
থেকে উড়ে যাক্‌_-ওগুলি স্বপ্রমাত্র । পার্থক্য বা ভেদ বলে কোন 
কিছু নেই, ওসব কুসংস্কার মা । অতএব মৌনভাব অবলম্বন 
কর, আর নিজের শ্বরূপ অবগত হও । 

“আমি আনন্দঘনম্বরূপ ৮” কোন আদর্শের অনুসরণ করবার 
দরকার নেই--তুমি'ছাড়া আর কি আছে? কিছুতে ভয় পেয়ো 
না। তুমি সার সত্তাম্বরপ। শান্তিতে থাক- নিজেকে চঞ্চল 
করো না । তুমি কখনও বন্ধ হওনি। পুণ্য বা পাপ তোমাকে 
স্পর্ণ করেনি । « এই সমস্ত ভ্রম দূর করে দিয়ে শান্তিতে থাক। 
কাকে উপাসনা করবে? কেই বাঁ উপাসনা করে? সবই ত 
,আত্মা। কোন কথা কওয়া, কোনরূপ চিন্তা করাই কুসংস্কার | 
পুনঃ পুনঃ বল “আমি আত্মা» “আমি আত্মাঁ। আর সর 
উড়ে যাক্‌। 


২৯শে জুলাই, সোমবার, প্রাতঃকাল 


আমরা কখন কখন, কোন জিনিসের লক্ষণ করতে হলে, 
তাঁর আশপাশের কতকগুলি ব্যাপার বর্ণনা করে থাকি। একে 
তটস্থ লক্ষণ বলে। আমরা যখন ব্রহ্গকে সচ্চিদানন্দ নামে 
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অভিহিত করি, প্রকৃতপক্ষে আমর! তখন সেই অনির্বাচ্য সর্ধাতীত 
সত্তারূপ সমুদ্রের কিনারার কিছু কিছু বর্ণ! কর্ছি মাত্র। 
আমরা একে 'অন্তি'-্বর্ূপ বল্তে পারি না, কারণ, অন্তি বল্‌তে 
গেলেই তাঁর বিপরীত 'নাস্তি'র জ্ঞানও হয়ে থাকে, সুতরাং তাও 
আপেক্ষিক। তার সম্বন্ধে কোন ধারণা, কোন প্রকার কল্পনা, 
ঠিক ঠিক হতে পারে না । কেবল “নেতি' “নেতি'-_এ নয়, ও নয় 
এই বলেই তীকে বর্ণনা কর! যেতে পারে, কারণ, তাকে চিন্তা 
কর্তে গেলেও সীমাবদ্ধ কর্‌তে হয়_-ন্ুতরাং সেটা আর বন্ধের 
যথার্থ ভাব হল না। | 

ইন্জরিয়গুলো দিবারাত্র তোমায় তুলজ্ঞান এনে দিয়ে প্রতারিত 
কর্ছে। বেদান্ত অনেককাল পূর্ধেই এই বিষয় আবিষ্কার 
করেন । আধুনিক বিজ্ঞান সবে মাত্র এ তব্বটি বুঝতে আর্ত 
করেছে । একখান! ছবির প্ররুৃতপক্ষে কেবল দৈধ্য ও প্রস্থ 
আছে। কিন্তু চিত্রকর ছবিখানাতে কৃত্রিমভাবে গভীরতার ভাব 
ফলিয়ে প্রকৃতির প্রতারণার অনুকরণ করে থাকেন। দুজন 
লোক কখনও এক জগৎ দেখে না। চুড়ান্ত জ্ঞানলাত হলে 
তুমি দেখতে পাবে--কোন বস্তরতে কোণ প্রকার গতি, কোন 
প্রকার পরিণাম নেই। কোন প্রকার গতি বা পরিণাম আছে, 
আমাদের এই ধারণাই মায়া। সমুদয় প্রক্কৃতিটা অর্থাৎ সমুদয় 
গতির তত্বটাকে সমষ্টিভাবে আলোচনা কর। দেহ ও মন 
কেহই আমাদের যথার্থ আত্মা নয়--উভয়ই প্ররুতির অন্তর্গত) 
কিন্তু কালে আমরা এদের ভিতরের সার সত্য--যথার্থ তন্বকে 
জান্তে পারি । তখন আমরা দেহমনের পারে চলে যাই, সুতরাং 
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দেহমনের দ্বারা যা কিছু অন্নভব হয়, তাও চলে যায়। যখন 
তুমি এই জগংপ্রপঞ্চকে দেখতে পাবে না, বা জান্তে পারবে না, 
তখনই তোমার আত্মোপলব্ধি হবে। আমাদের বাস্তবিক 
প্রয়োজন এই দ্বৈত বা আপেক্ষিক জ্ঞানকে অতিক্রম করা। 
অনন্ত মন বা অনন্ত জ্ঞান বলে কিছুই নেই, কারণ মন ও জ্ঞান 
উভয়ই সঙীম। আমরা এক্ষণে আবরণের মধ্য দিয়ে দেখ ছি-_ 
তারপর ক্রমশঃ আবরণকে অতিক্রম করে আমর আমাদের সমুদয় 
জ্ঞানের সার সত্যন্বন্প সেই অজ্ঞাত বস্তার কাছে পৌঁচুব। 

যদি আমরা একটা কার্ডবোর্ডের ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে 
একখান! ছবি দেখি, তা হলে আমরা এঁ ছবির সম্বন্ধে একটা 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা লাভ করি, কিন্তু তথাপি আমরা যা দেখি, 
তা বাস্তবিক ছবিটাই। ছিদ্রটা আমর! যত বাঁড়াতে থাকি, ততই 
আমর ছবিটার সম্বন্ধে পরিষফার ধারণা লাভ করতে থাকি। 
আমাদের নামরূপের ভ্রমাত্মক উপলব্ধি অনুসারে আমরা সত্য 
.জিনিসটারই সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা করে থাকি। আবার বখন আমরা 
কার্ডবোর্ডথানা ফেলে দিই, আমরা সেই একই ছবি দেখে থাকি । 
কিন্তু ছবিটাকে ঠিক ঠিক দেখতে পাই। আমরা এ ছবিটাতে 
যত বিভিন্ন প্রকার গুণ বা ভ্রমাত্বক ধারণা আরোপ করি শা কেন 
ছবিটার তা্ধারা কিছু পরিবর্ধন হয় না। এইরূপ আম্মাই।সকল 
বন্তর মূল ত্ন্বরপ--আমরা যা কিছু দেখছি মবই আত্মা, কিন্ত 
আমরা যে ভাবে এদের নামরূপাকারে দেখছি, সে ভাবে নয়। 
ধী নামরূপ আবরণের অন্তগত--মায়ার অন্তত । 

পুলি যেন ছুরবীনের কাচের উপরের দাগ; আবার যেমন 
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হুর্ধ্যের আলোকের দ্বারাই আমরা এ দাগগুলি দেখতে পাই, 
সেইরূপ ব্রহ্ধকূপ সত্য বন্ত পশ্চাতে না থাকৃলে আমরা মায়াটাকেও 
দেখতে পেতাম নাঁ। শ্বামী বিবেকানন্দ বলে মানুষটা এ 
ছুরবীনের কাচের উপরবার দাগ মাত্র। প্ররুতপক্ষে আমি 
সত্ন্থরূপ অপরিণামী আত্মা, আর কেবল সেই সতা বন্তুটাই 
আমাকে--ম্বামী বিবেকানন্দকে--দেখ তে সমর্থ কর্ছে। সকল 
ভ্রমের মূলীতৃত সার সত্তা আত্মী--আর' যেমন সুর্য কখন এ 
কাচের উপরের দাগগুলির সঙ্গে মিশিয়ে যায় না, 'আমাদিগকে 
দাগগুলি দেখিয়ে দেয় মাত্র, সেইরূপ আত্মাও কখনও নামরূপের 
সঙ্গে মিশিয়ে যান না। আমাদের গুভ ও অশুভ কর্খসমূহ এ 
দীগগুলিকে যথাক্রমে কমায় বাড়ায় মাত্র, কিন্তু তারা আমাদের 
অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার কর্তে পারে না। 
মনের দাগগুলি সম্পূর্ণক্ূপে পরিক্ষার করে ফেল। তা হলেই 
আমরা দেখ বো_- আমি ও আমার পিতা এক' | 

আমরা আগে প্রত্যক্ষান্্ুডৃতি করি, যুক্তিবিচার পরে এসে 
থাকে। আমাদের এই প্রতাক্ষান্থতৃতি লাভ করতে হবে, আর 
এই হুল বাস্তবিক ধন্ম। কোন ব্যক্তি শান্ত, বিভিন্ন ধর্মমত বা 
অবতারের কথা না! গুনে থাকৃতে পারে, কিন্ত মে যদি 
্রত্ক্ষান্ধতৃতি করে থাকে তার আর কিছুর দরকার নেই। 
চিত্র শুদ্ধ কর--ধম্বের এই হচ্ছে সার কথা, আর আমরা নিজেরা 
যতক্ষণ না মনের এ দাগগুলো৷ দূর করছি, ততক্ষণ আমরা! সেই 
সতাস্বক্ধপকে ঠিক ঠিক দর্শন করতে পারি না। শিশু জগতের 
ভিতর কোন পাপ দেখতে পাঁয় না, কারণ, বাইরের পাাপটার 
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পরিমাণ নির্ণয় করবার কোন মাপকাঠি তার নিজের তিতর নেই। 
তোমার ভিতর যে দৌষগ্ুলি আছে, সব দূর করে ফেল-_-তা! হলেই 
তুমি আর বাইরে কোন দৌষ দেখতে পাবে না। ছোট 
ছেলের সামনে ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে, সে তা খেয়ালই করে না-_ 
এটা তাঁর কাছে কিছু একটা অন্ঠায় বলে বোধ হয় না। ধাধার 
ছবির ভিতর লুকোনো! জিনিসটা একবার যদি দেখতে গাও, 
তুমি পরে সর্বদাই তা দেখতে পাবে। এইরূপে যখন তুমি 
একবার মুক্ত ও নিদ্দোষ হয়ে যাবে, তখন জগগগ্রপঞ্চের ভিতর 
তুমি মুক্তি ও শ্ুদ্ধত ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। সেই 
মুহূর্তেই হৃদয়ের গ্রস্থি সব ছিন্ন হয়ে যায়, সব বাঁকাচোরা জায়গা] 
সিধা হয়ে বায়, আর এই জগংপ্রপঞ্জ স্বপ্রের ন্যায় উড়ে বায়। 
আর ঘুম তাঙ্গ লেই, আমর এই সব বাজে স্বপ্ন দেখ ছিলাম 
ভেবেই আশ্ষধ্য হই। 
'ধাকে লাভ করলে পর্ভপ্রমাণ দুঃখও হৃদয়কে বিচলিত 
» কর্‌তে পারে না, তীকে লাভ কর্‌তে হবে। 
. জ্ঞানকুঠার দ্বারা দেহমনরূপ চক্রদ্য়কে পূথক করে 
ফেল--তা৷ হলেই আত্ম মুক্তত্বরূপ হয়ে পৃথকভাবে দীড়াতে 
পারবে_যদিও পুরাতন বেগে তখনও দেহমনকপ-চক্র 
খানিকক্ষণের জন্য চলবে। তবে তখন চাকাটি নোক্জাই 
চলবে, অর্থাৎ এই দেহমনের দ্বারা শভকার্যাই হবে। যদি 
সেই শরীরের দ্বারা কিছু মন্দ বার্ধ্য হয়, তা হলে জেনো, 
মে ব্যক্তি জীবনুক্ত নয়_যদি দে আপনাকে জীবমুক্ত বলে 
দাবি করে, তবে সে মিথ্যা কথা বল্ছে। এটাও বুঝতে হবে যে, 


দেববাণী ১৭৫ 


যখন চিত্সতুদ্ধির দ্বারা চক্রের বেশ সরল গতি এসে গেছে, সেই 
সময়ই তার উপর কুঠার গ্রয়োগ-সম্ভব। সকল শুদ্ধিকর কর্ধুই 
অজ্ঞানকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নষ্ট করছে । অপরকে পাগী 
বলার চেয়ে আর মন্দ কার্ধ্য কিছু নেই। ভাল কাজ না জেনে 
করলেও তার ফল একই প্রকার হয়-তা বন্ধন-মোচনের 
সহায়তা করে। | 

ছুরবীনের কাচের দাগগুলি দেখে সুর্যকেও দাগযুক্ত মনে 
করাই আমাদের মুখা ভ্রম। সেই 'আমি-রূপ সুর্য কোন 
প্রকার বাহ্ব-দোষে লিগ নন--এইটি জেনে রাখ, আর নিজেকে 
এ দাগগুলি তুল্তে নিষুক্ত কর। মানুষের চেয়ে বড় প্রাণী 
আর কেউ নেই। কৃষ্ণ বুদ্ধ ও থ্ীষ্টের ন্ঠার মন্ুয্বের উপাসনাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ 'উপাসনা। তোমার ঘা কিছুর অতাব বোধ হয়, তাই 
তুমি স্থষ্টি করে থাক-_বাসনামুক্ত হও। “বাসনায় জগৎ 
স্জন, কর জীব বাসন] বর্জন ।” 

৬ ক ০ ক 

দেবতার! ও পরলোকগত ব্যক্তির। সকলে এখানেই রয়েছেন_- 
এই জগৎকেই তারা স্বর্গ বলে দেখছেন। একই অজ্ঞাত 
বন্তকে সকলে নিজ নিজ মনের তাৰ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
দেখছে। এই পৃথিবীতে কিন্তু এ অজ্ঞাত বন্তর সবচেয়ে 
উৎকৃষ্ট দর্শনলাভ হতে পারে । কখনও স্বর্গে যাবার ইচ্ছা! করো 
ন1--এইটেই সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট ভ্রম। এই পথিবীতেও খুব 
বেশী পয়সা থাকা ও ঘোর দারিদ্র্য, উভয়ই বন্ধন--উভয়ই 
আমাদিগকে ধর্মপথ থেকে--মৃক্তিপথ থেকে দূরে, রাখে। 


১৪৬ দেরবাণী 


তিনটি জিনিস এ পৃথিবীতে বড় দু্ভ--প্রথম, মনুযাদেহ 
(ন্য্যনেই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট গ্রতিবিষ্ব বিগ্মান )--বাইবেলে আছে, 
“মানুষ ঈশ্বরের প্রতিযৃত্িদ্বকূপ” )। দ্বিতীয়, মুক্ত হবার জন্ত প্রবল 
আকাঙ্ঞা। তৃতীয়, মহাপুরুষের আশ্রয়-লাভ-_যিনি স্বয়ং মায়া- 
মোহ-দমুদ্র পার হয়ে গেছেন, এমন হহাত্মাকে গুরুরূপে লাভ 
এই তিনটি যদি পেয়ে থাক, তবে ভগবান্কে ধন্যবাদ দাও, তুমি 
মুক্ত হবেই হবে। 

কেবল ত্কযুক্তির দ্বারা তোমার যে সত্যের জ্ঞানলাভ হয়, 
তা একটা নৃতন যুক্তিততর্কের দ্বারা উড়ে যেতে পারে, কিন্তু তুমি 
যাঁ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ, অনুভব কর, তা তোমার কোনকালে যাবার 
নয়। ধর্ম্বন্ধে কেবল বচনবাগীশ হলে কিছু ফল হয় না। যে 
কোন বস্তুর সংস্পর্শে আস্বে--যেমন মানুষ, জানোয়ার, আহার, 
কাজকর্ম--সকলের পশ্চাতে বৃষ্টি কর--আর এইরূপ সর্বত্র 
বৃষ্টি করাকে একটা অভ্যাসে পরিণত কর। 

(আমেরিকার বিখ্যাত অজ্রেয়বাদী ) ইঙ্গারসোল আমায় 
একবার বলেন,_“এই জগংটা থেকে যতদূর লাত করা যেতে 
পারে, তার চেষ্টা সকলের করা উচিত--এই আমার বিশ্বাস । 
কমল! লেবুটাকে নিংড়ে যতটা সম্ভব রদ বার করে নি"* হবে__ 
যেন এক ফ্লোটা রম বাদ না যায়_-কারণ, আমরা এই জগৎ 
ছাড়া অপরু কোন জগতের অস্তিত্সবন্ধে সুনিশ্চিত নই ।” আমি 
* “ছুলতিং ব্ররমেবৈতৎ, গরবানুগ্রহহেতুকম্‌। 
মনুযাত্'মুমুকষুত্ং মহাপুরষসংশ্র্ |* ৩ --বিবেকচূড়ীমণি। 


দেববাণী ১৭৭ 
তকে উত্তর দিয়েছিলাম--“আমি আপনার চেয়ে এই অগতূপ 
কমলা লেবুটাকে নিংড়াবার উত্তর প্রণালী জানি-_আর আমি 
এ থেকে বেশী রস পেয়ে থাকি। আমি জানি, আমার মৃত্যু নেই, 
কতরাং আমার এ রস নিংড়ে নেবার তাড়| নেই। আমি জানি, 
তয়ের কোন কারণ নেই-স্তৃতরাং বেশ করে ধীরে ধীরে 
আনন্দ করে নিংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্তবা নেই, আমার 
তীপুত্রাদি ও বিষয়সম্পত্তির কোন বন্ধন নেই, আমি সকল 
নরনারীকে তালবামতে পারি। সকলেই আমার পক্ষে 
স্বরূপ । মানুষকে ভগবান্‌ বলে ভালবামূলে কি আননদ_ 
একবার ভেবে দেখুন দেখি! কমলা লেবুটাকে এইভাবে নিংড়ান 
দেখি-_অন্যভাবে নিংড়ে যা! রদ পেতেন, তার চেয়ে দশ হাজার 
গুণ রস পাবেন--এক ফৌটাও বাদ যাবে না” 

ধাকে আমাদের “ইচ্ছা” বলে মনে হচ্ছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে 
আমাদের অস্তরালস্থ আত্মা, এবং বাস্তবিকই মুক্ত ্বতাব। 


সোমবার, অপরাহ 


বীপ্ুববী্ট অসম্পূর্ণ ছিলেন, কারণ তিনি যে আদর্শ গ্রচার 
করেছিলেন, তানুসারে মম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করেন নি, আর 
সর্বোপরি, তিনি নারীগণকে পুরুষের তুল্যাধিকার দেন নি। 
্্রীলোকেরাই তার জন্য সব কর্‌লে, কিন্তু তিনি যাছদীদের দেশাচার 
দ্বারা এতদূর বন্ধ ছিলেন যে, একজন নারীকেও তিনি “প্রেরিত 
শিশ্বা' ($1)08618) পদে উন্নীত করেন নাই। তথাপি উচ্চতম 
চরিত্র হিসাবে বুদ্ধের পরেই তার স্থান--আবার বুদ্ধও যে 


৫ 
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একেবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত ছিলেন, তাও নয়। যাই হক, বুদ্ধ 
ধ্মরাজ্যে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সমাঁধিকার স্বীকার 
করেছিলেন, আর তীর নিজের স্ত্রীই তাঁর প্রথম ও একজন প্রধান 
শিষ্বা। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের অধিনাগ্নিকা হয়েছিলেন। 
আমাদের কিন্তু এই সকল মহ্াপুরুষদের দৌষান্মন্ধান করা 
উচিত নয়, আমাদের শুধু তাদের আমাদের চেয়ে অনন্তগুণে শে 
বলে জ্ঞান করা উচিত। তা হলেও কিন্তু যিনি যত বড়ই হন 
না কেন, কোন মানুষকেই আমাদের শুধু বিশ্বাস করে পড়ে 
থাকলে চল্বে না, আমাদেরও বৃদ্ধ ও শ্রী হতে হবে। 

কোন ব্যক্তিকেই তার দোষ বা অসপ্পূর্ণতা দেখে বিচার করা 
উচিত নয়। মানুষের যে মহা। মহা! মদগুণ দেখা যায়, তা তার 
নিজের, কিন্তু ভার দৌষগুলি মনুষ্যজাতির সাধারণ দুর্বলতা মাত্র; 
স্বতরাং তার চরিত্র বিচার করতে গেলে সেগুলি কথন গণনা 
কর্তে নেই। 

১ সা সা 

ইংরাজী ভার (ধর্ম) শব্দটি সংস্কৃত 'বীর' শব থেকে 
এসেছে; কারণ প্রাচীনকালে শ্রে্ যোদ্ধাদেরই লোকে শ্রেষ্ঠ 
ধার্মিক লোক বলে বিবেচনা কর্ত। 
৩*শে জুলাই, মঙ্গলবার 

্ীষ্ট ও বুদ্ধ গ্রভৃতি এঁরা কেবল বছিরব্বশ্বরূপ । আমাদের 
আভ্যন্তরীণ শক্ষিগুলোকে এঁ সকল আলম্বনে আমরা! আরোপ 
করে থাকি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমরাই আমাদের প্রার্থনার 
উত্তর দিয়ে থাকি। 


দেববাণী ১৭৯ 


বীশ্ড যদি না জন্মাতেন, তবে মনুঘ্যজাতির কথন উদ্ধার হত 
না,--এরূপ ভাবা ঘোর নাস্তিকতা ৷ মনুষ্স্বতাবের ভিতর যে 
শ্বরিক ভাঁব অন্তমিহিত রয়েছে, তাকে এররূপে ভূলে যাওয়া বড় 
ভয়ানক- ীশ্বরিক ভাব কোন না কোন সময়ে প্রকাশ হবেই 
হবে। মনুয্যন্বভাবের মহত্ব কথনও ভুলো! না। ভূত বা ভবিষ্যৃতে 
আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর আর কেউ হননি, হবেনও না। 
আমিই সেই অনন্ত মহাসমুদ্র-্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ তারই তরঙ্গ মাত্র। 
তোমার নিজের পরমাত্মা বাতীত আর কারও কাছে মাথা ইও 
শা। যতক্ষণ না তুমি আপনাকে সেই দেবদেব বলে জান্তে পার্ছ, 
ততক্ষণ তোমার কখন মুক্তি হতে পারে না। 

আমাদের সকল অতীত কর্দুই বাস্তবিক ভাল, কারণ, 
আমাদের যা চরমাবস্থা হবে, এ কন্মগুলিই আমাদের সেইথানে 
নিয়ে খায়। কার কাছে আমি ভিক্ষা কর্ব?_ আমিই যথার্থ 
সন্তা। আর যা কিছু আমার স্বরূপ থেকে বিভিন্ন বলে 
প্রতীয়মান হয়, তা স্বপ্নমাত্র । আমি সমগ্র সমুদ্র--তুমি নিজে 
এ সমুদ্রে যে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের স্থষ্টি করেছ, তাকে “আমি' 
বলো না। সেটা এ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে 
জেনো। সতাকাম (অর্থাৎ সত্যলাভের জশ্ট ধার প্রবল 
আকাক্ষা হয়েছে টু শ্তন্তে পেলেন--তার জদয়াত্যন্তরীণ বাণী 
তাকে বল্ছে, “তুমি অনন্তস্বরূপ, সেই সর্ধব্যাপী সত্তা তোমার 
ভিতরে রয়েছে । নিজেকে সংযত কর, আর তোমার বথার্থ ২ 
আত্মার বাণী শোন ।” 

যে সকল মহাপুরুষ প্রচারকাধ্যের জন্য প্রাণপাত করে 


১৮ দেববাদী 
যান তীরা, যে সকল মহাপুরুষ নির্জনে নীরবে য্াপবিত্র 
জীবন যাপন করেন এবং বড় বড় ভাব চিন্তা করে যান ও. 
রূপে জগতের সাহায্য করেন, তাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
সমপূর্ণ। এ সকল শাস্তিপ্রিয় নির্জনবালী যহাপুরুষের একের 
গর অপরের আবির্ভাব হয়-_শেষে তীদের শক্তিরই চরমফলশ্থরূপ 
এমন এক শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবিরাব হয়, যিনি সেই তত্বগুলি 
চারিদিকে প্রচার করে বেড়ান। 
ধা ক চি কী 

জ্ঞান স্বতঃই বর্তমান রয়েছে, মানুষ কেবল সেটা আবিষ্কার 
করে মাত্র। বেদসমূহই এই চিরন্তন জ্ঞান__যার সহায়তায় ঈশ্বর 
এই জগৎ স্থা্টি করেছেন৷ ভারতের দীর্শনিকগণ উচ্চতম দার্শনিক 
তত্ব বলে থাকেন, আর এই ভয়ানক দাবিও করে থাকেন । 

রন ও ও নট ৪ 

সতা যা, তা নাহসপূর্বক নির্ভীকভাবে লোকের কাছে 
বল-এ মত্যপ্রকাশের জন্য ব্যক্তিবিশেষের কষ্ট হল বা না 
হলু, সে দিকে খেয়াল করো না। সত্যের জ্যোতিঃ বুদ্ধিমান্‌ 
লোকদের পক্ষেও যদি. অতিমাত্রায় প্রথর বোধ হয়, তারা 
যদি তা৷ সহ্য করতে ন1 পারেন, সতের বস্তায় যদি তীদে। 
ভাসিয়ে নিয়ে যায় তা যাক্‌_যত শপ যায়, ততই ্র্গ। 
ছেলেমাহ্ষী ভাব পব শিশুদের ও বুনে! অসভাদেরই শোভা 
পায়) কিন্তু দেখা. যায়, এ সব ভাব কেবল শিশুমহলে বা জঙ্গলেই 
আবদ্ধ নয়, এ সকল ভাবের অনেকগুলি ধর্মুপ্রচারকের আসনেও 
উঠেছে। 





দেববাণী ০ 

বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক উন্তিলাভ হলে আর অশ্্রদায়ের 
গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা অন্তায়। ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে 
স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে দেহপাত কর। 

উন্নতি যা কিছু তা এই ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক জগতেই 
হয়ে থাকে । মানবদেহ সর্বশ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই সর্বোচ্চ 
প্রাণী, কারণ, এই মানবদেহে এই জন্মেই আমরা এই আপেক্ষিক 
জগতের সম্পূর্ণরূপে বাইরে যেতে পারি, সত্য সত্যই মুক্তির 
অবস্থা লাত কর্তে পারি, আর ত্র মুক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য। 
শুধু যে আমরা পারি তা নয়, অনেকে সত্য সত্যই ইহজীবনে 
মক্তাবস্থা লাভ করেছেন, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন। স্থৃতরাং কেউ 
এ দেহ ত্যাগ করে যতই সুজ্_স্থক্মতর দেহ লাভ করুক, সে 
তথনও এই আপেক্ষিক জগতের ভিতরই রয়েছে, সে আর 
আমাদের চেয়ে বেশী কিছু কর্তে পারে না, কারণ, মুক্তিলাভ 
করা ছাড়া আর কি উচ্চাবস্থা লাভ কর] যেতে পারে । 

দেবতারা (81618) কখনও কোন অন্যায় কাজ করেন না, 
তীর! কাজেই শান্তিও পান না; সুতরাং তীরা মুক্ত হতেও পারেন 
না। সংসারের ধাক্কাতেই আমাদের জাগিয়ে দেয়, তাইতেই এই 
জগংশ্বপ্ন ভাঙ্গবার সাহায্য করে। প্রপ ক্রমাগত আঘাতই এই . 
জগতের অসম্পূর্তা বুঝিয়ে দেয়, তাইতে আমাদের এ 
সংসার থেকে পালাবার-_মুক্তিলাভ কর্বার আকাঙ্ষ। জাগিয়ে 


দেয়। 
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কোন বস্ত যখন আমরা অম্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি। তখন 


১৮২০ দেববারী 

আমরা তার ক নাম নি পির নেই দিনিলকেই বন 
আমরা স্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন অন্ত নাম দিই । আমাদের 
নৈতিক প্রকৃতি যত উন্নত হয়, আমাদের উপলন্ধিও তত উতরৃষ্টতর 
তয়, আমাদের ইচ্ছাশক্তিও তত অধিক বলবতী হয়। 


মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ 


আমরা যে জড় ও চিন্তারাশির ভিতর সামঞ্জন্ত দেখতে পাই, 
তার কারণ, উভয়ই এক অজ্ঞাত বস্তুর ছুটি দিক্মাত্র, সেই 
জিনিসটাই দুভাগ হয়ে বাহ ও আস্তর হয়েছে। 
ইংরাজী 'প্যারাঁডাইন্‌" শব্দটি সংস্কৃত 'পরদেশ" শব্দ থেকে 
এসেছে, এ শক্ট! পারপ্ত ভাষায় চলে গিয়েছিল-_এর শঙ্গার্থ হচ্ছে 
দেশের পারে, অথবা অন্ত দেশ, বা অন্ত লোক । প্রচীন আধোরা 
বরাবরই আত্মায় বিশ্বাদ করতেন, তারা মানুষকে কেবল দ্েহমাত্র 
বলে কখনও ভাবতেন না । তাদের মতে স্বর্গ নরক উভয়ই সাস্ত, 
কারণ, কোন কাঁ্যই কখনও তার কারণ-নাশের পর স্থায়ী হতে 
পারে না, আর কোন কারণই কখনও চিরস্থায়ী নর; সুতরাং 
কাধ্য বা ফলমাত্রের নাশ হবেই । নিয়কখিত উপাখ্যানটিতে সমগ্র 
, বেদান্তদর্শনের সার রয়েছে-- 
সোনার পাখাওয়ালা ছুটি পাখী একটা গাছে বসে আছে। 
উপরে যে পাখীটা বসে আছে, সে স্থির শাস্তভাবে নিজ মহিমায় 
নিজে বিভোর হয়ে রয়েছে; আর যে পার্থীটা নীচের ডালে 
রয়েছে, সে সদ্দাই চঞ্চল--এ্র গাছের ফল থাচ্ছে-কখনও মিষ্ট 
ফল, কখনও বাঁ কটু ফল। একবার সে একটা অতিরিক্ক কটু 





ফল খেরে, ১ উপজের নেই বহি ২ 
পাথীটার দিকে চাইলে। কিন্তু, আবার সে শীগ্রই তাকে. 
তুলে গিয়ে পূর্ধের মত সেই গাছের ফল খেতে লাগল। 
আবার মে একটা কটু ফল খেলে--এইবার দে টপ টুপ করে 
লাফিয়ে উপরের পাখীটার ছু এক ডাল কাছে গেল। এইকসপ 
অনেকবার হল, অবশেষে নীচের পাঁথীটা একেবারে উপরের 
পাখীটার জায়গায় গিয়ে বস্ল, আর নিজেকে হারিয়ে ফেল্লে। 
দে অমনি বুঝ লে যে, ছুটো পাথী কোন কালেই ছিল না, সে 
নিজেই বরাবর শান্ত, স্থিরতাবে নিজ মহিমায় নিজে মগ্ন, উপরের 
পাখীই ছিল। | 


৩১শে জুলাই, বুধবার 


প্রটেষটান্ট-ধর্শ-মংস্থাপক লুথার ধন্ম্সাধনের ভিতর থেকে 
সঙ্্যাস বা ত্যাগ বাদ দিয়ে তার স্থানে কেবল নীতিমাত্র 
প্রচার করে ধর্ম জিনিসটার সর্বনাশ করে গেলেন। নাস্তিক 
ও জড়বাদীরাও নীতিপরায়ণ হতে পারে, কেবল ঈশ্বরবিশ্বাসীরাই 
ধম্মলাভ কর্তে পারে। 

মহাপুরুযদের পবিত্রতার মূল্য, সমাজ যাদের অসৎ বলে থাকে, 
তার দিয়ে থাকে__স্থৃতরাং তাদের দেখলে তাদের দ্বণা না করে 
এ কথা ভাবা উচিত। যেমন গরীব লোকের পরিশ্রমের ফলে 
বড় লোকের বিলাদিতা মন্তব হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ । 
তারতের সাধারণ লোকের যে এত অবনতি দেখা যায়, সেটা 


১৮৪ দেববাণী 


বি ্াধামর উপারনের ঘরে গরিকে 
০9 | 


৬ কী 


“আমিই পৰি বা ধার্শিকদের পবিত্রতা বা! ধর্ন্বরূপ । 
“আমিই সকলের মূল বা বীজন্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাকে 
_বিভি্নপ্রকারে ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু সবই আমি।” “আমিই 
সব কর্ছি, তুমি নিমিত্মাত্র । 

বেশী বকো না, তোমার নিজের ভিতর যে আত্ম! ররেছেন 
তাকে অন্থৃতব কর, তবেই তুমি জ্ঞানী হবে। এই হল জ্ঞান, আর 
সব অজ্ঞান । জান্বার বস্ত একমাত্র ব্রন্ধ, তিনিই সব। 

চর * স্ » ক ক 

সত্ব মানুষকে সুখ ও জ্ঞানের অন্বেষণে বন্ধ করে, রজঃ বাসনা 
দ্বারা বন্ধ করে, তমঃ ভ্রমজ্ঞান, আলম্ত প্রস্ততি দ্বারা বন্ধ. করে। 
রজঃ, তমঃ এই ছুটি নিষ্কষ্টগুণকে সত্বের দ্বারা জয় কর, তারপর 
সমুদয় ঈশ্বরে সমর্পণ করে মুক্ত হও । 

« তক্তিযোগী অতি শীস্ত ব্রদ্ধোপরন্ধি করেন ও তিন গুণের 
পারে চলে যান। 

* সমাজের আমর্শ অতি উচ্চ হইলে সকলে উহা পালন করিতে পাঠে শা 
কিন্ত এই অধিকাংশ লোক দ্সাদর্শ পালন করিতে গিয়া হীনাবস্থা প্রাপ্ত হি 
তাহাদের সহায়তা ব্যতীত এ আদর্শটি বজায় থাকিতে পারে না। যেমন একশত 
সৈন্য শক্রুপক্ষকে আত্রমণ করিল। তাহাদের মধ্যে আশ জন মৃত্যুমুখে পতিত 
হইল, অবশিষ্ট কুড়ি জন কৃতকার্য হইল। এখানে এ আশী জন দৈন্য এ 
বুদ্ধজয়ের মূল্য প্রদান করে নাই কি? সেইরূপ । 


ন্ট 
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ইচ্ছা, জান, ইন্জিয, বাসনা, রিপু--এইগানি মিলে, আমরা 
যাকে স্বীবাত্ম! বলে থাকি, তাই হয়েছে। 
প্রথম, গ্রাতিভাসিক আত্ম (দেহ )) দ্বিতীয়, মানসাত্মা-_যে 
দেহটাকে আমি বলে মনে করে) তৃতীয়, যথার্থ আত্মা, ফিনি 
নিত্যপ্ুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। তাকে আংশিকতাবে দেখলে গ্ররকতি 
বলে বোধ হয়, আবার তাঁকেই পূর্ণভাবে দেখ্‌লে সমস্ত গ্রকৃতি 
উড়ে যায়) এমন কি, তীর স্মৃতি পর্যন্ত লোপ হয়ে যায়। প্রথম 
_পরিণামী ও অনিত্য, দ্বিতীয়__প্রবাহরূপে নিত্য (প্রকৃতি ), 
তৃতীয়_কৃটন্থনিত্য (আত্মা )। 
চি $ চি ক 
আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর, এই হল সর্বোচ্চ অবস্থা। আশা 
কর্বার কিআছে? আশার বন্ধন ছিড়ে ফেল, নিজের আত্মার 
উপর দীড়াও, স্থির হও; যাই কর, সব ভগবানে অর্পণ কর, কিন্ত 
তাঁর ভিতর কোন কপটতা৷ রেখো না। 
ভারতের কারও কুশল জিজ্ঞাসা কর্তে ন্বস্থ' (যা থেকে ন্বাস্থা' 
কথাটা এসেছে ) এই সংস্কৃত শবটার ব্যবহীর হয়ে থাকে-্সথ 
শব্দের অর্থ_ স্ব অর্থাৎ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা । হিন্দুরা কোন 
জিনিস দেখেছে, এইটা বুধাতে হলে বলে থাকে, 'আমি একটা 
পদার্থ দেখেছি।” “পদার্থ কি না পদ বা শবের অর্থ অর্থাৎ শব- 
প্রতিপান্ধ ভীববিশেষ। এমন কি, এই জগতপ্রপঞ্চটা তাদের কাছে 
একটা “পদার্থ ( অর্থাৎ পদ্দের অর্থ)। 
ক চি, ১:৮১ ০ ক 
জীবনুক্ত পুরুষের দেহ আপন! আপনি শুভ কার্ধযই করে 
রি 
ঘ 
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থাকে। সেটা কেবল গুত কাধ্যই কর্‌তে পারে, কারণ, তা সপ্পূর্ণ 
পবিত্র হয়ে গেছে। যে অতীত সংস্কাররূপ বেগের দ্বারা তাদের 
দেহচক্র পরিচালিত হয়ে থাকে, তা সব শুভ সংস্কার | মন্দ সংকর 


সব দগ্ধ হয়ে গেছে। 
ক ৬ ৬ ৬ 


“দাত কথালাপ-রদ-পীঘ্ম-নক্গিজ নম । 
তদ্দিনং দরদ্দিনং মন্তে মেঘাচ্ছন্নং ন ছুদ্দিনম্‌।” 
_-দসেই দিনকেই যথার্থ দুর্দিন বলা খায়, ঘে দিন আমরা ভগবৎ- 
প্রসঙ্গ না করি; কিন্তু ঘে দিন মেঘ ঝড় বৃষ্টি হয়, সে দিনকে 
প্রকৃতপক্ষে ছুদ্দিন বল! যায় না ।, 
সেই পরম প্রভুর প্রতি ভালবাসাকে যথার্থ ভক্তি বলা ঘায়। 
অন্ত কোন পুরুষের প্রতি ভালবাসাকে, তিনি যত বড়ই হন 
না কেন, ভক্তি বলা যায় না। এখানে পরম প্রত বল্তে 
পরমেশ্বরকে বুঝাচ্ছে। তোমরা পাশ্চাত্য দেশে বাক্তিস্বরূপ 
ঈশ্বর (1১6730209] 9০৫.) বল্তে ঘা বোৰ ভারতে পরমেশ্বরের 
ধারণ] তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ । “ধা হতে এই জগণ্গ্রপঞ্চের 
উৎপত্তি. হচ্ছে, ধাতে এটা স্থির রয়েছে আবার প্রলয়কালে 
ধাতে লয় হয়, তিনিই ঈশ্বর, নিত্য, শুদ্ধ, সর্বপক্তিম” 
সদামুক্তস্বভাব, দয়াময়, সর্বজ্ঞ, সকল গুরুর গুরু, অনিধ্বটনীয় 
প্রেমন্বরূপ 1” ূ | 
* মানুষ নিজের মস্তি থেকে ভগবান্‌কে সৃষ্টি করে না) তবে 
তার যতদুর শক্তি, সে সেইভাবে তাঁকে দেখতে পারে, আর 
তার যত সর্বোৎকৃষ্ট ধারণা, তাতে আরোপ করে। এই এক 
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একটি গুণই ঈশ্বরের সবটাই, আর এই এক একটি গ্তণের দ্বারা 
সবটাকে বোঝানই বাস্তবিক ব্যক্তিস্বরূপ-ঈশ্বরের ( 8680081 
300.) দার্শনিক ব্যাথা । ঈশ্বর নিরাকার, অথচ তার সব 
আকার রয়েছে, তিনি নিগুণ আবার তাতে সব গুণ রয়েছে। 
আমরা বতক্ষণ মানবভাবাপন্ন রয়েছি, ততক্ষণ ঈশ্বর প্রকৃতি ও 
জীব--এই তিনটি স্তা আমাদের দেখতে হয়। তা না দেখে 
থাকতেই পারি না। 
কিন্তু ভক্তের পক্ষে এই সকল দার্শনিক পার্থক্য কেবল বাজে 
থা মাত্র। সে বুক্তি-বিচার মোটে গ্রাহই করে না, সে বিচার 
করে না-_সে দেখে, প্রতাক্ষ অন্তুভৰ করে। সে ঈশ্বরের শুদ্ধ 
প্রেমে আত্মহারা হয়ে ঘেতে চায়; আর এমন অনেক ভক্ত হয়ে 
গেছেন, খারা বলেন, মুক্তির চেয়ে এ অবস্থাই অধিকতর 
বাঞ্জনীয়। ধারা বলেন, “চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে 
তালবাসি”__ আমি সেই প্রেমাম্পদকে ভালবাদতে চাই, তাকে 
মন্তোগ কর্তে চাই । 
তক্তিযোগে প্রথম বিশেষ প্রয়োজন এই যে, অকপটভাবে 
ও প্রবলভাবে ঈশ্বরের অভাব বোধ করা । আমরা ঈশ্বর 
ছাড়া আর সবই চাই, কারণ, বহিঞ্জগত থেকেই আমাদের 
স্ব বাসনা পূরণ হয়ে থাকে। বতদিন আমাদের প্রয়োজন 
বা অভাববোধ জড়জগতের ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন 
আমরা ঈশ্বরের জন্ত কোন অভাববৌধ করি না; কিন্তু যখন 
' আমরা এ জীবনে চারদিক থেকে প্রবল ঘা থেতে থাকি, আর 
ইহজগতের সকল বিষয়েই নিরাশ হই, তখনই উচ্চতর কোন বস্তর 
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জন্য আমাদের প্রয়োজন বোধ হয়ে থাকে, তখনই আমরা ঈশ্বরের 
অস্বেষণ করে থাকি । | 

ভক্তি আমাদের কোন বৃত্তিকে ভেঙ্গে চুরে দেয় না, বরং 
ভক্তিযোগের শিক্ষা এই যে, আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মুক্তিলাত 
করবার উপাযস্থরপ হতে পারে। & সব বৃত্তিগুলিকেই 
ঈশ্বরাভিমুখী করতে হবে-_সাধারণতঃ যে ভালবাসা অনিত্য 
ইঞ্জিয়বিষয়ে নষ্ট করা হয়ে থাকে, সেই ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে 
হবে। 

তোমাদের পাশ্চাত্যধর্খ্ের ধারণা হতে তক্তির এইটুকু তফাৎ 
যে, ভক্তিতে ভয়ের স্থান নাই-_-তক্তি দ্বারা কোন পুরুষের ক্রোধ 
শান্ত করতে ব! কাউকে সন্তুষ্ট করতে হবে না। এমন কি, 
এমন সব তক্তও আছেন, ধারা ঈশ্বরকে তাদের নিজের ছেলে 
বলে উপাসনা করে থাকেন-_-এরূপ উপাসনার উদ্দেশ্ত এই 
যে, এ উপাসনায় ওয় ব! ভন্বমিশ্র ভক্তির কোন ভাব না: 
খাকে। প্রকৃত ভালবাসায় ভয় থাকতে পারে না, আর যতদিন 
পর্য্যন্ত এতটুকু ভয় থাক্‌বে, ততদিন ভক্তির আরম্ভই হতে পারে 
না। আবার ভক্তিতে ভগবানের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার, অথবা 
তার সঙ্গে কেনাবেচার ভাব কিছু নাই। ভগবানের কাছে কোন 
কিছুর জন্য প্রার্থনা ভক্তের দৃষ্টিতে মহা অপরাধ। ভক্ত 
কখনও ভগবানের নিকট আরোগ্য বা পরশ্ব্য, এমন কি স্বর্গ 
পর্য্ত্ত কামন। করেন ন|। 

যিনি ভগবান্‌কে ভালবাম্‌তে চান, ভক্ত হতে চান, তাঁকে 
ধী সব বাসনাগুলি একটি পুটুলি করে দরজার বাইরে ফেলে 
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দিযে ঢুকৃতে হবে। যিনি সেই ভিন প্ররেশ করতে 
চান, তাকে এর দরজায় ঢুকৃতে গেলে আগে দোকানদারী- 
ধর্থের পু'টুলি বাইরে ফেলে আস্তে হবে। এ কথা বল্ছি 
না যে, ভগবানের কাছে যা চাওয়া যাক্। তা পাওয়! যায় 
না--সবই পাওয়া যায়, কিন্তু রূপ প্রার্থনা করা অতি নীচ 
দূরের ধন, ভিথারীর ধর্মা। 

'উষিত্বা জাহবীতীরে কৃপং খনতি দুর্মতি: 
_সে ব্যক্তি বাস্তবিকই মূর্খ, যে গঞ্গাতীরে বাম করে জলের জর 
কুয়া থোড়ে। 
এই সব আরোগা, র্ব্য ও ধীহিক অত্যুদয়ের জন্ঠ প্রার্থনাকে 
তক্তি বলা যায় না-_-এগুলি অতি নীচু দরের কর্শা। ভক্তি 
এর চেয়ে উচু জিনিস। আমরা রাজরাজের সামূনে আস্বার 
চেষ্টা কর্ছি। আমরা সেখানে ভিথারীর বেশে যেতে পারি 
না। যদি আমরা কোন মহারাজার সম্মুথে উপস্থিত হতে 
ইচ্ছ! করি, ভিখারীর মত ছে'ড়া ময়লা কাপড় পরে গেলে দেখায় 
কি ঢুকৃতে দেবে? কখনই নয়। দরওয়ান আমাদের ফটক 
থেকে বার করে দেবে। ভগবান্‌ রাজার রাজা__আমর! তার 
সামূনে কখনও ভিক্ষুকের বেশে যেতে পারি না। দোকানদারদের 
তথায় প্রবেশীধিকার নেই_ সেখানে কেনাবেচা একেবারেই চল্বে 
না। তৌমরা বাইবেলেও পড়েছ, বীপ্ত জিবি মন্দির 
থেকে বার করে দিয়েছিলেন । | 
সুতরাং বলাই বান্ুলা যে, ভক্ত হবার জন্য আমাদের প্রথম 
কাজ হচ্ছে, স্বর্গাদির কামনা! একেবারে দূর করে দেওয়া এন্নপ 


১৯৬ র্‌ দেববাণী 
বর্গ এই জায়গার়ই, এই পৃথিবীরই মত-না হয় এর চেয়ে একট 
ভাল। শ্রীষ্টিযান্দের স্বর্গের ধারপা এই যে, সেটা একটা খুব বেশী 
ভোগের স্থানমাত্র__সেটা কি করে ভগবান্‌ হতে পারে? এই 
যে সব স্বর্গে যাবার বামনা-_এ ভোগন্থুখেরই কামনা ৷ এ বাসনা 
ত্যাগ কর্‌তে হবে। ভাক্তের ভালবাসা মনপর্ণ বিশুদ্ধ ও নিস্বারথ 
হওয়া চাই_-নিজের জন্ত ইহলোকে বাঁ পরলোকে কোন কিছু 
আকাজ্ঞা করা হবে না। 

সুখছুঃখ, লাভন্গতি-এ সকলের গণনা ত্যাগ করে দিবারাত্রি 
ঈশ্বরোপাসনা কর--এক মৃহুর্ভও যেন বুথ নষ্ট না হয়। 

আর সব চিন্তা তাগ করে দিবারাতি সর্ধাস্তঃকরণে ঈশ্বরের 
উপাসনা কর। 

এইকপে দিবারাত্রি উপাসিত হলে তিনি নিজ স্বরূপ প্রকান্ণ 
করেন, তার উপাসকদিগকে তার অনুভবে সমর্থ করেন । 


.১লা আগষ্ট, বইস্পতিবার * 


গ্রকৃত গুরু তিনি, ধিনি আমাদের আধ্যাত্মিক পূর্বপুরুষ 
আমরা ধীর ভিতরের আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারী । তিনিই 
সেই প্রণালী, ধার মধ্য দিয়ে আধাত্মিক প্রবাহ আম "দর 
মধ্যে প্রবাহিত হয়। তিনিই সমগ্র আধ্যান্মিক জগতের সঙ্গে 
আমাদের সংযোগস্ুত্রস্বরূপ | ব্যক্তিবিশেষের উপর অতিরিক্ত 
বিশ্বাস থেকে দুর্বলতা ও অন্তঃসারশ্ন্য বহিঃপৃজা আস্তে 
পারে, কিন্তু গুরুর প্রতি প্রবল অনুরাগে খুব দ্রুত উন্নতি 
স্তবপর হয়, তিনি আমাদের ভিতরের গুরুর সঙ্গে. আমাদের 


দ্রেবধাণী ১৯১, 
সংযোগবিধান করেন। যদি তোমার গুরুর ভিতর যথার্থ সত্য 
থাকে, তবে তাঁর আবাধনা বর, নিই তোমাকে অতি. 
সত্বর চরম অবস্থায় নিয়ে যাবে । | | 

শ্রীরাম শি পির ছিলেন। তিনি বনে 
কখনও টাকা ছৌন নাই, আর তার ভিতরে কাম একেবারে 
নষ্ট হয়ে গিগ্লেছিল। বড় বড় ধর্মীচারধ্যদের কাছে জড়বিজ্ঞান 
শিখতে যেও না, তীদের সমগ্র শক্তি আধ্যাত্মিক বিষয়ে 
প্রযুক্ত হয়েছে । শ্রীরামরুষ্জ পরমহংসের ভিতর মানুষভাবটা 
মরে গিছল, কেবল ঈশ্বরত্ব অবশিষ্ট ছিল। তিনি বাস্তবিকই 
পাপ দেখতে পেতেন না-তিনি সতা সত্যই যে চক্ষে 
বহির্জগতে পাপ দর্শন হয়, তার চেয়ে পবিত্রতর দৃষ্টিসম্পন 
ছিলেন। এইরূপ অল্প কয়েকজন পরমহংসের পবিভ্রতাই সমগ্র 
জগংটাকে ধারণ করে রেখেছে। যদি এঁরা সকলেই মারা 
যান, সকলেই যদি জগতটাকে ত্যাগ করে যান, তবে জগৎ 
থণ্ড খণ্ড হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা কেবল নিজে মহোচ্চ 
পবিত্র জীবন যাঁপন করে লোকের কল্যাণবিধান করেন, 
কিন্তু তার! যে অপরের কল্যাণ করছেন, তা তারা টেরও 
পান না; ভীরা নিজেরা আদর্শ জীবন যাপন করেই সন্ত 
থাকেন। 

ক রং রং রা 

আমাদের ত্বিতরে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বর্তমান রয়েছে, শাস্ত্র তার 
আভাস দিয়ে থাকে, আর তাকে অভিব্যক্ত কর্বার উপায় বলে 
দেয়, কিন্তু যখন আমরা নিজেরা সেই ভ্ঞান লাভ করি, তখনই 


১৯২ ৃ্‌ দেববাদী 


আমরা ঠিক ঠিক শাস্ত্র বুঝতে পারি। যখন তোমার ভিতর লেই 
অন্তর্জোতির প্রকাশ হয়, তখন আর শাস্ত্রে কি প্রয়োজন 1 . 
তখন কেবল অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর। সমৃদয় শান্ত যা 
আছে, তোমার নিজের মধ্যেই তা আছে, বরং তার চেয়ে হাজার 
গুণ বেণী আছে। নিজের উপর বিশ্বাস কখনও হারিও লা, এ 
জপতে তুমি সব কর্‌তে পার । কখনও নিভ্েকে দুর্বল ভেবো না” 
সব শক্তি তোমার ভিতর রয়েছে । 

প্রকৃত ধর বদি শাস্ত্রের উপর বা! কোন মহাপুরুষের অস্তিত্বের 
উপর নির্ভর করে, তবে চুলোয় যাক সব ধর, চুলোয় যাক সৰ 
শান্ত্র। ধশ্ম আমাদের নিজেদের তিতর রয়েছে। কোন শান্তর 
বা কোন গুরু আমাদের তাঁকে লাভ করুবার সাহাধষ্য ভিন্ন আর 
কিছু করতে পারেন না; এমন কি এদের সহায়তা ছাড়াও 
আমাদের নিজেদের ভিতরেই দব সত্য লাভ করতে পারি । 
তথাপি শাস্ত্র ও আচাধ্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতাসম্পন্ন হও, কিন্তু এরা 
ফেন তোমায় বন্ধ না করেন; তোমার গুরুকে ঈশ্বর বলে উপাসনা 
কর, কিন্তু অন্ধতাবে তার অনুসরণ করো না। তাকে যতদূর 
সম্ভব ভালবাস, কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা কর। কোনরূপ অন্ধ 
বিশ্বাম তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, তুমি নিজেই নি্জ্র 
মুক্তিসাধন কর। ঈশ্বরসম্বন্ধে এই একমাত্র রণ রাখ যে তিনি 
আমাদের নিত্য .সহায়। 

স্বাধীনতার ভাব এবং উচ্চতম প্রেম_ছুইটু একসক্কে থাকা 
চাই, তা হলে এদের মধ্যে কোনটাই আমাদের বন্ধনের কারণ হতে 
. পারে না। আমরা তগবান্কে কিছু দিতে পারি না» তিনিই 


আমাদের সব দিয়ে থাকেন। তিমি সকল গুরুর গুরু। তিনি 
আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের যা যথার্থ স্বরূপ, তাই 
তিনি। যখন তিনি আমাদের আত্মার অস্তরাত্মা। তখন আমরা 
যে তাকে ভালবাস্ব, এ আর আশ্চর্য কি? আর কাকে বা 
কোন্‌ বস্তকে আমরা ভালবাস্তে পারি? আমাদের দগ্থেন্- 
নমিবানলমূ' হওয়া চাই। যখন তোমরা কেবল ব্রন্ধকেই দেখবে, 
তখন আর কার উপকার কর্তে পারবে? ভগবানের ত আর 
উপকার করতে পার না? তখন সব সংশয় চলে যার, সর্বত্র 
সমত্বভাব এসে যায়। যদি তখন কারও কল্যাণ কর ত নিজেরই 
কল্যাণ কর্বে। এইটি অনুভব কর যে, দানগ্রহীতা তোমা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ট, তুমি যে তার সেব! কর্ছ, তার কারণ-_তুমি তার 
চেয়ে ছোট; এ নয় যে, তুমি বড়, আর সে ছোট। গোলাপ 
যেমন নিজের স্বভাবেই স্বগন্ধ বিতরণ করে, আর সুগন্ধ দিচ্ছি বলে 
মোটেই টের পায়. না, তুমিও সেই ভাবে দান কর। 

সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দু সংস্কারক রাজ! রামমোহন রায় এইরূপ 
নি'সবার্থ কম্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্তস্বূপ। তিনি তাঁর সমুদয় জীবনটা 
ভারতের সাহাধ্যকল্পে অর্পণ করেছিলেন। তিনিই সতীদাহপ্রথা 
বন্ধ করেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, এই সংস্কীরকার্যয 
সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদের দ্বার! সাধিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। 
রাজা রামমোহন রায়ই এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম 
করেন এবং একে রহিত কর্বার জন্য গবর্ণমেণ্টের সহায়তালাভে 
কতকাধ্য হন। যতদিন না তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, 
ততদিন ইংরাজের| কিছুই করেনি। তিনি ত্রাঙ্গমমাজ নামে 


৯১৩ 


১৯৪ দেববাণী 


বিখ্যাত ধ্সাজও স্থাপন করেন, 'আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের জন্ত ৩ লক্ষ টাকা চাদা দেন। তিনি তারপর সরে 
এবেন এবং বল্লেন 'তোমরা আমাকে ছেড়ে নিজেরা এগিয়ে 
যাও।' তিনি নামষশ একাম চাইতেন না, নিজের ভ্রন্ত কোনরূপ 
ফলাকাজ্ষা করতেন না। 
বৃহস্পতিবার, অপরাহ্‌ 

জগংগ্রপঞ্চ অনস্তভাবে অভিব্যক্ত হয়ে ভ্রমাগত চলেছে-_ 
যেন নাগরদোরা--আত্মা যেন এ নাগরদোলায় চড়ে ঘুরুছে। এক 
একজন লোক এঁ নাগরদোলা! থেকে নেমে পড় ছে বটে, কিন্ত 
নাগরদোরার ঘোর্বার বিরাম নেই, সেই একরকম ঘটনাই পুনঃ 
পুনঃ হচ্ছে, 'আর এই কারণেই লোকের ভূতভবিদ্যুৎ সব বলে 
দেওয়া যেতে পারে) কারণ, গ্রন্কৃতপক্ষে সবই বর্তমান। যখন 
আত্ম! একটা শ্ু্খথনের ভিতর এমে পড়ে, তখন তাকে 
সেই শূঙ্খলের যা! কিছু অন্ত বা ভোগ--সবই গ্রহণ কর্‌তে 
হয়।, ন্নপ একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণী থেকে আত্মা আর 
একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণীতে চলে যায়, আর কোন কোন শ্রেণীতে 
এলে তার! আপনাদের বন্ন্বকবপ অন্তব করে একেবারে তা 
থেকে বেরিয়ে যায়। এপ শ্রেনী বা শৃহ্ঘলবিশেষের একটি গান 
ঘটনাকে অবন্ন করে সমুদয় শুঙ্থলটাকেই টেনে আনা যেতে 
পারে, আর তার ভিতরের সমুদয় ঘটনাটাই যখাষথ পাঠ কর! 
যেতে পারে।: এই শক্তি সহজেই লাভ কর! যেতে পারে, কিন্ত 
এতে বাস্তবিক কোন লাত নেই, আর যত শী খজি লাভের 
চে্টা করা যার, ততই আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার হানি 


দেববাণী ৯৯৫ 
ইয়। সুতরাং ওসব বিষয়ের চেষ্টা করো না, ভগবানের 
উপাসনা! কর। ঃ 
২রা আগষ্ট, শুক্রবার 


তগবংসাক্ষাৎকার কর্‌তে গেলে প্রথমে নিার দরকার । 

“দব্সে রসিয়ে সবসে বসিয়ে সব্কা লীজির়ে নাম। 

ইাজী হাজী কর্‌তে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম। ৮ 
. সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের সঙ্গে বল, সকলের নাম 
লও, অপরের কথায় হা হা করতে থাক, কিন্তু আপন ভাব কোন 
মতে ছেড়ো না। এর চেয়ে উচ্চতর অবস্থা--অপরের ভাবে 
নিজেকে যথার্থ তাবিত করা । যদি আমিই দব হই, তবে "আমার 
ভাইয়ের সঙ্গে যথার্থভাবে এবং কার্যত: সহানুভূতি কর্তে পার্ব 
নাকেন? যতক্ষণ আমি ছূর্বল, ততক্ষণ আমাকে নিষ্ঠা করে 
একটা রাস্তা ধরে থাকতে হবে) কিন্তু যখন আমি সবল হব, 
তখন আমি অপর মকলের মত অন্নুভব কর্তে পার্ব, তাদের 
নকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি কর্‌তে পার্ব। 

প্রাচীন কানেতর লোকের ভাৰ ছি্--“অপর সকল ভাব নষ্ট 

করে একটা ভাবকে প্রবল কর ।' আধুনিক ভাব চ্ছে--'সকল 
বিষয়ে সামগ্রন্ত রেখে উন্নতি কর, একটা তৃতীয় পন্থা হচ্ছে-_ 
“মনের বিকাশ কর ও তাকে,দংঘত কর, তারপর যেখানে ইচ্ছা 
তাকে প্রয়োগ কর-_-তাতে ফল খুব শীপ্্ হবে। এইটি হচ্ছে যথার্থ 
আত্মোক্লতির উপায়। একাগ্রতা শিক্ষা কর, আর যে দিকে 
ইচ্ছা তার প্রয়োগ কর। এক্নপ করলে তোমায় কিছুই খোয়াতে 
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হবে না|. যে মমন্তটাকে পায়, সে অংশটাকেও পায়। দ্বৈতরাদ 
অধবৈতবাদের অন্ততূক্তি। 

“আমি প্রধমে তাকে দেখ লাম, সেও আমায় দেখলে, আমিও 
তার প্রতি কটাক্ষ কর্লাম, সেও আমার প্রতি কটাক্ষ করূলে”-_ 
এইরূপ চল্তে লাগ্‌ল--শেষে ছুটি আত্মা এমন সম্পূর্ণভাবে মিলিত 
হয়ে গেল যে, তারা! প্ররুতপক্ষে এক হয়ে গেল। | 

ছুরকম সাথি আছে-_এক রকম হচ্ছে সবিকল্প--এতে একটু 
দ্বৈতৈর আভাস থাকে । আর এক রকম হচ্ছে নির্বিিকল্প--ধ্যানের 
দ্বার জ্ঞাতা-জ্ঞেয় অভেদ হয়ে যায়। 

. প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ভাবের সঙ্গে তোমাকে সহান্ুভৃতি- 
সম্পন্ধ হতে শিক্ষা করতে হবে, তারপর একেবারে উচ্চতম 
অদ্বৈতভাবে লাফিয়ে যেতে হবে। নিজে সংূর্ণ মুক্ত অবস্থা 
লাভ করে তারপর ইচ্ছা করুলে আপনাকে আবার সীমাবন্ধ 
করতে পার.। প্রত্যেক কাজে নিজের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ 
কর। খানিকক্ষণের জন্য অদ্বৈতভাব ভুলে দ্ৈতবাদী হবার 
শক্তি লাভ করৃতে হবে, আবার যখন ০০০০ 
আশ্রয় করতে পান্না যায়। 

কী মা, | ক রী 
কার্ধ্যকারণ সব মায়া, আর আমরা যত বড় হব, ভতই 
বুঝব যে, ছোট ছেলেদের পরীর গল্প যেমন আমাদের কাছে 
বোধ হয়। তেমনি যা! 'কিছু আমরা দেখছি, সবই পরা 
অসংবন্ধ] গ্রক্কৃতপক্ষে 'কার্য্যকারণ বলে কিছু নেই। আর 

আমরা কারে ' তা] জান্তে পার্ব। স্থৃতরাং বদি পার ত, 


দেববাধী ণ ১৪ 
যখন ফোন রূপক গল্প শ্তন্বে, তথন: তোমার বৃদ্ধিবৃত্তিকে 
একটু নামিয়ে এনো, মনে মনে & গল্ের পূর্বাপর সঙ্গতির 
বিষয় প্রশ্ন ভুলো না। 'হদয়ে রূপকণ্ব্না ও সুঙ্ধর কবিত্বের 
প্রতি অস্থরাগের বিকাশ কর, তারপর সমূদয় পৌরাণিক বর্ণনা- 
গুলিকে কবিত হিসাবে উপভোগ কর। পুরাণচর্চার সময় ইতিহাঁম 
ও বিচারের দৃষ্টি নিয়ে এসো না। এ সব পৌরাণিক ভাবগুলি 
তোমার: মনের তিতর দিযে প্রবাহাকারে চলে যাক । তোমার 
চোখের মামূনে তাকে মশালের মত ঘোরাও-_কে মশালটা ধরে 
রয়েছে এ প্রশ্ন করো না, তা হলেই সেটা চক্রাকার ধারণ 
কর্বে, এতে যে' সত্যের কণা গাহি ছে ভা তোমার 
মনে থেকে যাবে! 

নকল পুরাণ-লেখকেরাই, তারা যা যা দেখেছিলেন বা শুনে- 
ছিলেন, সেইগুলি রূপকতাবে লিখে গেছেন-সতারা কতকগুলি 
প্রবাহাকার চিত্র এঁকে গেছেন। তাঁর ভিতর থেকে কেবল তার 
প্রতিপাণ্ঠ বিষয়টা বার কর্বার' চেষ্টা করে ছবিগুলিকে নষ্ট করে 
ফেলো না । সেগুলিকে যথাযথ গ্রহণ কর, সেগুলি তোমার উপর 
কার্য করুক। এদের ফলাফল দেখে বিচার ফরো'--তাঁদের মধ্যে 
যেটুকু ভাল আছে, বিচার . 


ঞ্ ক ক রী 


তোমার নিজের ইচ্ছাশকিই তোমার প্রার্থনায় উত্তর দিয়ে 
থাকে--তবে বিভিন্ন বাক্তির মনের ধ্ধসন্বম্ধীয় বিভিষ্ন ধারণা অন্থু- 
সারে দেটা বিভি্ন আকারে প্রকাশ পায়। আমরা তাকে বুদ্ধ 
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বড, কুষ্জ, জিহোবা, আল্লা ব| অগ্নি, যেমন ইচ্ছা নাম দিতে পারি, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে আমাদের আত্মা । 
সা মি ও ক কী 

আমাদের ধারণার ক্রমে উৎকর্ষ হতে থাকে, কিন্তু এ ধারণা 
যে নকল রূপকাকারে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, ভাদের 
কোন এঁতিহাসিক মূলা নেই। আমাদের আলোকিক দর্শনসমূহ 
অপেক্ষা মুশার আলৌকিক দর্শনে তলের সম্ভাবনা অধিক, কারণ, 
আমর! অধিক জ্ঞানসম্পন্থ এবং আমাদের মিথ্যা ভ্রম দ্বারা 
প্রতারিত হবার সম্ভাবন৷ অনেক কম। 

যতদিন না আমাদের হ্থাদয়রূপ শান্তর খুলছে, ততদিন শান্ত্রপাঠ 
বুধা। তখন এ শাস্তগুলি আমাদের হৃদয়শান্ত্রের সঙ্গে যতটা 
মেলে, ততটাই তাদের সার্থকতা । বলবান্‌ বাক্তিই বল কি তা 
বুঝতে পারে, হাতীই সিংকে বুঝতে পারে, ইছছর কখন সিংহকে 
বুঝতে পারে না। আমরা যতদিন না যীন্তর সমান হচ্ছি, 
ততুদিন আমরা যীণ্তকে কেমন করে বুঝবো ?. ছুখানা পাউরুটিতে 
৫০০০ লোক থাওয়ান, অথবা ৫ খানা পাঁউরুটিতে ছুজন লোক 
খাওয়ান, এই ছুইই মায়ার রাঙ্যে। এদের মধ্যে কোনটাই দতা 
নয়, সুতরাং এই ছুটোর কোনটাই অপরটির দ্বারা বাধিত ছয় 
না। মহত্বই কেবল মহত্বের আদর করৃতে পারে, ঈশ্বরই ঈশ্বরের 
উপলব্ধি করতে, পারেন। একটা স্বপ্ন সেই স্বত্নর্টা ছাড়া 
আর কিছু নয়, তার অন্ত কোন ভিত্তি নেই। প্রী স্বপ্ন ও 
বপতর্টা পৃথক্‌ বন্ত নয়। জমগ্র সঙ্গীতটার ভিতর “দোহহং, 
'লোইহং এই এক নুর বাজছে অন্ান্ত স্বরগুলি তারই 
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গুলটপালট মাত্র, সৃতরাং তাঁতে যুল সুরের_ূল, তকের 


কিছু এসে যায় না। জীবন্ত শান্ত আমরাই, আমরা যে সব 
কথ বলেছি, মেইগুলিই শাস্ত্র বলে পরিচিত । সবই জীবন্ত ঈশ্বর, 
জীবন্ত ্রী__& ভাবে নব দর্শন কর। মানুষকে অধ্যয়ন কর, 
মান্থুষই জীবন্ত কাব্য। আগতে এ পর্য্যন্ত যত বাইবেল, খ্রষ্ট 
বা বুদ্ধ হয়েছেন, সবই আমাদের জ্যোতিঃতে জ্যোতিগ্সান্‌। 
এঁ জ্যোতিঃকে ছেড়ে দিলে গুলি আমাদের পক্ষে আর 
জীবন্ত থাকবে না, মৃত হয়ে যাবে। তোমার নিজ আত্মার 
উপর দীড়াও। 2 

মৃতদেহের সঙ্গে যেরূপ বাবহারই কর না, সে তাতে কোন 
বাধা দেয় না। আমাদের দেহকে প্রীকূপ মৃতবৎ করে. ফেলতে 
হবে, আর তার সঙ্গে যে আমাদের অভিন্ন ভাঁব রয়েছে, সেটাকে 
দুর করে ফেল্তে হবে। 
ওরা আগষ্ট, শনিবার 

যে সকল ব্যক্তি এই জন্মেই মৃক্তিলাত কর্‌তে চায়, তাদের এক 
জন্মেই হাজার বছরের কাজ করে নিতে হয়। তাঁরা যে যুগে 
জন্মেছে, সেই যুগের ভাবের চেয়ে তাদের অনেক এগিয়ে যেতে 
হয়) কিন্তু সাধারণ লোক কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রনূর 
হতে পারে। শ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের এইব্পেই উৎপত্তি । 
জজ. ক. ্. স্ক 
. একজন হিন্দু রাণী ছিলেন--তীঁর ছেলেরা এই জন্মেই 
মুক্ধিলাভ করুক, এই বিষয়ে তার এত আগ্রহ হয়েছিল যে, 
তিনি নিজেই তাদের লালনপালনের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলেন। 


সপ 
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তিমি অতি শৈশবাবস্থা থেকে তাদের দোল দিয়ে দিয়ে ঘুম 
পাড়াবার সময় সর্বদা! তাদের কাছে একটি গান 'গাইতেন--তত্বমসি, 
তত্বমসি। তাদের তিন জন ঈল্লাসী হয়ে গেল, কিন্তু চতুর্থ 
পুত্রকে রাজ! কর্বার জন্য অন্থাত্র নিয়ে গিয়ে মানুষ কর! 
হইতে লাগল মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় 
তার মা তাকে এক টুকরা কাগজ দিয়ে বল্লেন, "বড় হলে 
এতে কি লেখা আছে, পড়ো।” সেই কাগজখানাতে লেখা 
ছিল-“বন্ধ সত্য, আর সব মিথ্যা? আত্মা কথন মরেনও 
না, মারেনও না। নিঃসঙ্গ হও, অথবা সংসঙ্গে বাস কর” 
যখন রাজপুত্র বড় হয়ে এইটি পড়লেন, তিনিও তখনই সংসার 
ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। | 

সংলার ত্যাগ কর। আমরা এখন যেন এক পাল কুকুর-- 
রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি, এক টুক্র! মাংস খাচ্ছি, আর. তয়ে 
এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি--পাছে কেউ এসে আমাদের 
তাড়িয়ে দেয়।. তা না হয়ে রাজার মত হও- জেনে রাখ, 
সমুদয় জগৎ তোমার । যতক্ষণ না তুমি সংসার ত্যাগ করূছ, 
যতক্ষণ সংসার তোমায় বাঁধতে থাকবে, ততক্ষণ এ ভাবটি 
ত্বোমার কখনই আদ্তে পারে না। যদি বাইর 
ত্যাগ কর্‌ৃতে না পার, মনে মনে সর ত্যাগ কর। 
প্রাণের ভিতর , থেকে সব ত্যাগ: কর। বৈরাগ্যসম্পন্ন 
হও। এই হল যথার্থ আত্মত্যাগ-এ না হলে ধর্মলাভ 
অসস্ভব। কোন প্রকার বাসনা করে! না; কারথ, যা বাসনা 
করবে তাই পাবে। আর সেইটাই তোমার ভয়ানক বন্ধনের 
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কারণ হবে। যেমন সেই গল্পে আছে এক ব্যস্কি তিনটি বর 
লা করেছিলেন এবং তাঁর ফলে তার সর্ধাঙ্গে নাক & হয়েছিল, 
বাসনা কর্লে ঠিক সেই রকম হয়। যতক্ষণ না আমর! 
আত্মরত ও আত্মতৃপ্ত হচ্ছি, ততক্ষণ টা 
আত্মাই আত্মার মুক্তিদাতা, অন্য কেহ নয়। 


* গল্পটি এই £_- একজন গরীব লোক এক দেবতার কাছে বর পেয়েছিল। 
দেবত! সন্তষ্ঠ হয়ে বল্লেন। তুমি এই পাশ। নাও। এই পাশা নিয়ে যেকোন 
কামন! করে তিনবার ফেলবে, দে তিন কামনাই তোমার পূর্ণ হবে।” সে 
অমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাড়াতে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল-_ 
কি বর চাওয়া যায়। স্ত্রী বল্লে, 'ধনদৌলত চাঁও। কিন্তু স্বামী বললে, “দেখ, 
আমাদের ছুজনেরই নাক খাদ, তাই দেখে লোকে আমাদের বড় ঠাট্টা করে, 
অতথব প্রথমবার পাশ! ফেলে শুন্দর নাক প্রার্থনা করা যাক ।, স্ত্রীর মত কিন্তু 
তা নয়। শেষে দুজনে ঘোর তর্ক বাধল। শেষে স্বামী রেগে গিয়ে এই বলে 
পাশ! ফেল্লে-'আমাদের ফেবল হন্দর নাক হুক--আর কিছু চাই না। 
আশ্চর্য, যেমন পাশা ফেল! অমনি তাদের সর্ববাজে রাশি ফাশি নাক হণ 
তখন দে দেখণে এ কি বিপদ হল, তখন দ্বিতীয়বার পাশ! ফেলে বললে নাক 
চলে যাক। অমনি সব নাক চলে গেল- সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজের নাকও 
চরে গেল। এখন বাকি আছে তৃতীয় বর তখন তার! ভাবলে_যদি এইবার , 
পার্শ। ফেলে ভাল নাক পাই, লোকে অবগ্য আমাদের খাদ! নাকের বদলে-__ 
ভাল নাক হবার কারণ গ্রিজ্ঞাস। কর্বে--তাদের অবস্ত সব কথা বল্তে 
হবে। তখন ভার! আমাদের আহাম্মক বলে এখনকার চেয়ে বেশী ঠাটা করবে; 
বল্বে ষে এর! এষন তিনটি বর পেয়েও নিজেদের অবস্থায় উন্নতি করতে পারলে 
না। কাজেই তৃতীয়বার পার্শ। ফেলে তার! তাদের পুরাতন খাঁদা নাকই 
ফিরিয়ে দিলে। | 
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এইটি অঙ্ুভব কর্তে শিক্ষা কর যে, তুমি অন্ত সকলের 
দেহেও বর্তমান-_এইটি জান্বার চেষ্টা কর যে; আমরা সকলেই 
এক। আর সব বাজে িনিস ছেড়ে দাও। তুমি ভাল মন্দ 
যা কিছু কাজ করেছ, তাদের সম্বন্ধে একদম ভেবো না 
সেগুলি থু থু করে উড়িয়ে দাও। যা করেছ, করেছ। কুসংস্কার 
দুর করে দাও। মৃত্যু সম্মুখে এলেও দুর্বলতা! আশ্রয় করো ন!। 
অন্তাপ করো নাপূর্বে যে সব কাজ করেছ, সে সব নিয়ে 
মাথা ঘামিও 'না, এমন কি, যে সধ ভাল কাজ করেছ, তাও 
স্বতিপথ থেকে দূর করে দাও । আজাদ্‌ (মুক্ত) হও । 
ছর্বল, কাপুরুষ ও অন্ত ব্যক্তিরা কখনও আত্মাকে লাভ কর্তে 
পারে না। তুমি কোন কর্ণের ফলকে নষ্ট করুতে পার না-_ 
ফল আম্বেই আসবে; স্থতরাং সাহমী হয়ে তার সম্মুখীন হও, 
কিন্তু সাবধান যেন পুনর্ধার সেই কাজ করো! না। সকল কর্শের 
ভার সেই ভগবানের" দ্বাড়ে ফেলে দাও, ভাল, যনা-.সব 
দাও। নিজে ভালটা রেখে কেবল মন্দটা সবার ঘাড়ে চাপিও 
না। টিজার বির বাহ হর জিরার, 
সাহায্য করেন। | 


৪ ক ঁ ঈ.. 


“বানা-মদির! পান করে সমস্ত জগৎ মত হয়েছে “যেমন 
দিবা ও রাত্রি কখন' একসঙ্গে থাকতে পারে না, সেইয়প বাসনা 
ও ভগবান্‌ ছুই কখন একসঙ্গে থাক্‌তে পারে না।” সুতরাং 
বাসনা ত্যাগ কর। : 


দেববাণী  .-* ২৯৩ 


'অঠা রাম তা কাম নহী, অহা! কাম তহা নহী' রাম। 
ছস্ব একসাথ মিলত নহী', রব রজনী এক ঠাম ॥/ 


কক চা ্ঁ রু 


“খাবার খাবার” বলে ঠেঁচান ও খাওয়া, নল জল" বলে 
টেঁচান ও জল পান করা__এই ছটোর ভিতর আকাশ-পাতাল 
তফাৎ) স্ৃতরাং কেবল “ঈশ্বর ঈশ্বর" বলে চেচালে কখনও 
ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আশা কর্তে পারা যায় না। আমাদের 
ঈশ্বর লাভ কর্বার চেষ্টা ও সাধন করতে হবে। 

তরঙ্গটা সমুদ্রের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেই অসীমত্ব লাভ 
করুতে পারে, কিন্তু তরঙ্গ-অবস্থায় থেকে কথন পারে না। তার 
পর সমূদ্রন্বকূপ হয়ে গিয়ে আবার তরঙ্গাকার ধারণ করূতে পারে 
ও যত বড় ইচ্ছা! তত বড় তরঙ্গ হতে পারে । নিজেকে তরঙ্গ বলে 
মনে করো না; জান যে, তুমি মুক্ত। 

প্রকৃত দর্শনশান্্র হচ্ছে কতকগুলি প্রতাক্ষানুভূতিকে এানীন 
করা। যেখানে: বুদ্ধিবিচারের শেষ, সেইখানেই ধর্শের আরম্ত। 
সমাধি বা ঈশ্বরভাবাবেশ যুক্তিবিটারের চেয়ে ঢের বড়, কিন্তু 
অবস্থায় উপলব্ধ সত্যগুলি কখনও যুক্তিবিচারের বিরোধী হবে না । 
ুক্তিবিচার মোটা হাতিয়ারের মত, তা৷ দিয়ে শ্রমসাধা কাজগুলো! 
কর্‌তে পারা যায়, আর সমাধি বা ঈশ্বরভাবাবেশ (]17081)18602) 
উজ্্ল আলোকের মত সব সত্য দেখিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের 
ভিতর একটা কিছু কর্বার ইচ্ছা বা! প্রেরণা আমাকেই ঈশ্বর- 
ভাবাবেশ ( 10500186100 ) বল্‌তে পারা যায় না। | 
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ক. ক. টাটা কী, 

মায়ার ভিতর উন্নতি করা বা অগ্রসর হওয়াকে একটি বুত্ত বলে 
বর্ণনা করা যেতে পারে--এতে এই হয় যে, যেখান থেকে তুমি 
যাত্রা করেছিলে, ঠিক সেইখানে এসে পৌছুবে। তবে প্রভেদ এই 
যে, ধাত্রা করবার সময় তুমি অজ্ঞান ছিলে, আর সেখানে যখন 
ফিরে আস্বে, তখন তৃমি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছ। ঈশ্বরোপানা, 
মাধু মহাপুরুষদের পূজা, একাগ্রতা, ধ্যান, নিষ্ধাম কর্ম্_মায়ার 
জাল কেটে বেরিয়ে আম্বার এই সব উপায়; তবে প্রথমেই 
আমাদের তীব্র মুমূক্ষুত্ থাকা চাই। যে জ্যোতি: দপ্‌ করে 
প্রকাশ হয়ে আমাদের .হৃাদয়ান্বকারকে দূর করে দেবে, তা 
আমাদের ভিতরেই রয়েছে--এ হচ্ছে সেই জ্ঞান, যা আমাদের 
স্বভাব বা স্বর্ূপ। (এজ্ঞানকে আমাদের “জন্মগত স্বত্ব' বলা 
যেতে পারে না, কারণ, প্ররুতপক্ষে আমানের জন্মই নেই।) 
কেবল যে মেঘগুলো! ও জ্ঞানকূর্যাকে ঢেকে রয়েছে, আমাদের 
সেইগুলোকে দূর করে দিতে হবে। 

ইহলোকে বা স্বর্গে সর্বপ্রকার ভোগ কর্বার বাসন! ত্যাগ 

কর ( ইহামূত্র-ফলভোগ-বিরাগ )। ইন্দ্রিয় ও মনকে সংঘত 
কর (দম ও শম )। দর্বপ্রকার ছুঃখ সহা কর, মন যেন জান্তে 
না পারে যে, তোমার কোনরূপ ছুঃখ এসেছে ( তিতিষ্ষা )। 
মুক্তি ছাড়া আর সব ভাবনা দূর করে দাও, গুরু ও তার উপদেশে 
বিশ্বাস রাখ এবং তুমি যে নিশ্চিত মৃক্ত হতে পার্বেই, এটিও 
নিশ্বান কর (শ্রদ্ধা )। যাই হক না কেন, সদাই বল সোইহং 
সোহহং। খেতে, বেড়াতে, কষ্টে পড়ে, দর্বদাই মোইছং সোহহং 
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বল, সর্বদীই মনকে বল যে, এই যে জগতগ্রপঞ্চ দেখছি, কোন 
কালে এর অস্তিত্ব নেই, কেবল আমি মাত্র আছি (সমাধান )। 
দেখবে--একদিন দপ করে জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে বোধ হবে জগৎ 
শ্যমাত্র, কেবল ব্রক্মই আছেন। মুক্ত হবার জন্য প্রবল ইচ্ছা- 
সম্পন্ন হও ( মুযুক্ষুত্ )। র 

আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সব পুরাণে! অন্ধকৃূপের মত) মা 
অন্ধকূপে পড়ে কর্তব্য, বন্ধন প্রভৃতি নানা স্বপ্ন দেখে থাকি-_এ 
স্বপ্নের আর শেষ নেই। কাউকে লাহাযা কর্তে গিয়ে আর 
ভ্রমের সৃষ্টি করো না। এ যেন বটগাছের মত, ক্রমাগত ঝুরি 
নামিয়ে বাড়তেই থাকে। যদি তুমি ছ্বৈতবাদী হও, তবে ঈশ্বরকে 
সাহায্য করতে যাওয়াই তোমার আহাম্মকি। আর যদি 
অদ্বৈতবাদী হও, তবে তুমি ত স্বয়ংই ব্রহ্ষস্বরূপ-_তোমার আবার 
কর্তব্য কি? তোমার স্বামী, ছেলেপুলে, বন্ধুবান্ধব__কারও প্রতি 
কিছু কর্তব্য নেই। যা হচ্ছে হয়ে যাক্‌, চুপ চাপ করে 
পড়ে থাক। 

“রামপ্রসাদ বলে ভব-সাগরে বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা) 

যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা ॥ 

শরীর মরে মরুক--আমার যে একটা দেহ আছে, এটা ত 
একটা পুরাণো৷ উপকথা বই আর কিছু নয়। পট চাপ করে 
থাক, আর আমি ব্রক্ধ বলে জান। 

কেবল বর্থমান কালই বিস্তমান__ আমরা চিন্তাঙ্ বা অতীত 

ও ভবিষ্যতের ধারণ| করতে পারি না) কারণ, চিন্তা করতে 
গেলেই তাকে বর্তমান করে ফেলতে হয়। সব ছেড়ে দাও, : তার 
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যেখানে যাবার) ভেসে যাক্‌। এই সমগ্র জগংটাই একটা ভ্রমমাত্র, 
এটা যেন তোমায় আর গ্রতারিত করতে না পারে। জগংটাকে 
তুমি সেটা যা.নয় তাই বলে জেনেছ, অবস্তে বন্ত জ্ঞান করেছ, 
এখন এটা বাস্তবিক যা একে তাই বলে জান। যদি দেহটা 
কোথাও ভেসে যায়, ষেতে দাও ; দেহ যেখানেই যাক না কেন, 
কিছু গ্রাহ করো না, কর্তব্য বলে একট! কিছু আছে এবং তাকে 
পালন করতেই হবে-_এইরূগ ধারণ ভীষণ কালকৃট্বর্ূপ--এতে 
জগৎকে নষ্ট করে ফেল্ছে।. 

স্বর্গে গেলে একটা বীণা পাবে, আর তাই বানিয়ে যথাসময়ে 
বিশ্রাম-ন্ুখ অন্থতব কর্বে--এর জন্ত অপেক্ষা করো না। এই- 
খানেই একটা বীণ! নিয়ে আরস্ত করে দাও না কেন? স্বর্গে 
যাবার জন্ত অপেক্ষা করা কেন? ইহলোকটাকেই স্বর্গ করে 
ফেল। তোমাদের বুইয়ে আছে, স্বর্গে বিবাহ করা বা বিবাহ 
দেওয়া নেই_-তাই যদি হয়, এখনই তা আরম্ভ করে দাও না 
কেন? এইখানেই বিবাহ তুলে দাও না কেন? অর্যাসীর গৈরিক 
বসন মুক্তপুরুষের চিহ্ন। সংসারিত্ব্ূপ ভিক্ষুকের বেশ ফেলে 
দাও। মুক্তির পতাকা--গৈরিক বস্ত্র ধারণ কর । 
৪ঠা আগষ্ট, রবিবার 

_ “অজ্ঞ ব্যক্তিরা ধাকে না জন পন লে আমি তোমার 
নিকট তারই কথা প্রচার কর্ছি' । 

এই এক অদ্বিতীয় ত্রন্ধই মকল জ্ঞাত বন্তর চেয়ে আমাদের 
অধিক জ্ঞাত। তিনিই সেই এক বস্ত, ধাঁকে আমরা সর্বন্ত 
দেখছি। সকলেই তাদের নিজ আত্মাকে জানে, মকলেই,এমন 
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কি, গপ্রা পর্যন্ত জানে যে, আমি আছি। আমরা যা কিছু 
জানি, সব আত্মারই বহিঃপ্রসারণ, বিস্তারদ্বয্ূপ | ছাট ছোট 
ছেলেদের এ তত্ব শিখাও, তারাও এ তত্ব ধারণা করতে ' 
পারে। প্রত্যেক ধর্ম (কোন কোন স্থলে অজ্ঞাতসারে হলেও ) 
এই আত্মীকেই! উপাসনা! করে এসেছে, কারণ আত্মা ছাড়া 
আর কিছু নেই। 

আমরা এই জীবনটাকে এখানে যেমন রা তার 
প্রতি এরূপ দ্বণিতভাবে' আমক্ত হয়ে থাকাই সমুদয় অনিষ্টের 
মূল। তাই থেকে এই সব প্রতারণা চুরি ইত্যাদি হয়ে 
থাকে। এরই জন্য লোকে টাকাকে দেবতার আসন দেয়, আর 
তা থেকেই যত পাপ ও ভয়ের উৎপত্তি হয়। কোন জড়বন্তুকে 
মূল্যবান বলে মনে করো না, আর তাতে আদক্ত হয়ো না। 
তুমি যদি কিছুতে, এমন কি, জীবনে পর্যন্ত আসক্ত না হও, তা 
হলে আর কোন ভয় থাকবে না। “ষৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্োতি য ইহ 
নানেব পশ্যতি ।*--যিনি এই জগতে নানা দেখেন, তিনি মৃত্যুর 
পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন। আমরা যখন সবই এক দেঁথি, তখন 
আমাদের শরীরের মৃত্যু থাকে না, মনের মৃত্যুও থাকে না। 
জগতের সকল দেহই আমার, সুতরাং আমার দেহও নিত্য; 
কারণ, গাছপালা, জীবজন্ত, চন্য), এমন কি, সমগ্র জগন্রন্ধা্ডই 
আমার দেহ--তবে এ দেহের নাশ হবেকি করে? প্রত্যেক 
মন, প্রত্যেক চিন্তাই আমার--তবে মৃত্যু আঈ্বে কি করে? 
আত্মা কখন জন্মানও না, মরেনও না-যখন আমরা এইটে প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি করি, তখন সকল সন্দেহ উড়ে যান; 'আমি আছি/ 
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“আমি অন্থভব কর্ছি, আমি সুখী হচ্ছি'_'অস্তি, ভাতি, প্রিয় 
এগুলি উপর কখনই সন্দেহ করা যেতে পাঁরে না । আমার 
ক্ষুধা! বলে কিছু থাকৃতে পারে না, কারণ, জগতে যেকেউ যাকিছু 
খাচ্ছে, তা আমিই খাচ্ছি। আমাদের যদি এক গাছা চুল 
উঠে যায়, আমর! মনে করি না যে, আমর] মলাম। সেই 
রকম যদি একটা দেহের মৃত্যু হয়, ওত এ একগাছা চুল উঠে 
যাওয়ারই মত। রর 
তা ক ক চি ক 

_ সেই জ্ঞানাতীত বন্তই ঈশ্বর--তিনি বাক্যের অতীত, চিন্তার 
অতীত, জ্ঞানের অতীত।....-তিনটে অবস্থা আছে _পশুত্ 
(তমঃ), মন্ুয্ত্ব (রজঃ) ও দেবত্ব (সত্ব)। যারা সর্বোচ্চ 
অবস্থা লাভ করেন, তারা অস্তিমাত্র বাঁ সংশ্বরূপমাত্র হয়ে 
থাকেন। তাদের পক্ষে কর্তব্যের একেবারে নাশ হয়ে যায়, 
তারা কেবল লৌককে ভালবাসেন, আর চৃম্বকের মত্ত অপরকে 
তানের দিকে আকর্ষণ করেন। এরই নাম মুক্তি। তখন 
আর চেষ্টাকরে কোন সংকার্্য কর্‌তে হয় না, তখন তুমি যে 
কাজ করুবে, তাই সংকার্য্য হয়ে যাবে। ব্রক্ধবিৎ যিনি, তিনি 
সকল দেবতার চেয়েও বড়। যীস্ত্রীষ্ট যখন মোহকে জয করে 
“শয়তান, আমার সামনে থেকে দূর হ' বলেছিলেন, তখনই 
দেবতারা তাকে পুজা করতে এসেছিলেন । ব্রহ্কবিংকে কেউ কিছু 
সাহায্য করূতে পারে না, সমগ্র জগংপ্রপঞ্চ তাঁর ষামনে প্রণত 
হয়ে থাকে, তার সকল বাঁসনাই পূর্ণ হয়, তার আত্মা অপরকে 
পবিত্র করে থাকে । অতএব যদি ঈশ্বরলান্তের কামনা কর, 
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তবে ব্রহ্গবিদের পূজা কর। যখন আমরা দেবানুগ্রহন্বন্প মনুষ্য, 
মুমুক্ত্ব ও মহাপুক্কষসংশ্রয় লাভ করি, দিন 
আমাদের করতলগত । 

ফ ক. ক ঞ্জ ূ 
চিরকালের জন্ত দেহের মৃত্যুর নামই নির্বাণ । এটা নির্ববাণ 
তত্ের 'না/-এর দ্রিক। এতে কেবল বলে, আমি এটা নই, ওটা 
নই। বৌত্ত আর একটু অগ্রসর হয়ে “হা-এর' দিকটা বলেন__ 
ওরই নাম যুক্তি। “আমি অনন্ত-সত্তা, অনন্ত-্ঞান, অনস্ত-আনন্ন, 
আমিই সেই_এই হল বেদান্ত--একটা নিখুঁতভাবে তৈরী 


খিলানের যেন মাঝথানকার পাথর । 
বৌদ্ধধর্শের উত্তরায্নায়ভৃক্ত বেশীর ভাগ লোকই মুক্তিতে বিশ্বীসী 
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বিনাশের সহিত সমানার্থকভাবে গ্রহণ করে। 

কোনকপ বিশ্বীম বা অবিশ্বাস “আমি'কে নাশ করতে পারে 
না। যেটার অস্তিত্ব বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ও যা অবিশ্বাসে 
উড়ে যায়, তা ভ্রমমাত্র । আত্মাকে কিছুই স্পর্ণ করতে পারে না। 
আমি আমার আতকে নমস্কার করি। 'স্বয়ংজ্যোতিঃ আমি 
নিজেকেই নমস্কার করি, আমি ব্রহ্ম ।” এই দেহটা যেন একট 
অন্ধকার ঘর; আমর! যখন এ ঘরে প্রবেশ করি, তখনই ত! 
আলোকিত হয়ে ওঠে, তখনই তা৷ জীবন্ত হয়। আত্মার এই 
স্বগ্রকাশ জ্যোতিঃকে কিছুই ম্পর্শ করতে পারে না, একে কোন 
মতেই নষ্ট কর! যায় না। ০০১ 


কথনও নষ্ট কর। যায় না। 
১৪ 
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বর্তমান যুগে ভাবাদকে নতি নী 
উপাদনা করা করা এতে পবিত্রতার উদয় হবে, আর এই 
মাতৃপৃজায় আমেরিকার মহাশকির রিকাশ হবে।. এখানে 
(আমেরিকায়) কোন মন্দির (পৌরোহিত্যশ্তি) আমাদের 
গল! টিগে ধরে নেই, আর অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলোর মত 
এখানে কেউ কষ্ট ভোগ করে না। স্ত্রীলোকের! শত শত যুগ ধরে 
দুখ কষ্ট সহ করেছে, তাইতে তান্দের ভিতর অন্লীম ধৈর্য্য ও 
অধ্যবসায়ের বিকাশ হয়েছে। তারা কোন ভাব সহজে ছাড়তে 
চায় না। এই হেতুই তারা কুসংস্কারপূর্ণ ধু সমূহের এবং সকল 
দেশের পুরোহিতদের পৃষ্টপোষকন্বরূপ হয়ে থাকে, আর এইটেই 
পরে তাদের স্বাধীনতার কারন হবে। আমাদের বৈদাস্তিক হয়ে 
বেদাস্তের এই মহান ভাবকে জীবনে পরিণত করতে হবে। 
নিয়শ্রেণীর লোকদেরও এ ভাব দিতে হবে-_এটা কেবল স্বাধীন 
আমেরিকাতেই কাধ্যে পরিণত করা যেতে পারে। ভারতে 
বুদ্ধ শঙ্কর ও অন্তান্ত মহামনীবী ব্যক্তি এই সকল ভাব 
লোকসমক্ষে গ্রচার করেছিলেন, কিন্তু নিয়স্রেণীর লোকে সেগুলি 
ধরে রাখতে পারেনি। এই নূতন যুগে নিষ্নজাতিরা বেদান্তের 
আদর্শানুযায়ী জীবন যাপন করবে, আর ্রীলোকদের দ্বারাই এটা 
কার্যে পরিণত হবে। 

“আদর করে হদে রাখ আদরিণী শ্তাম1! মাকে, 

মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে। 

কামাদিরে দিয়ে ফাকি, আয় মন বিরলে দেখি, 





এ উদ াি সেফেন দা বলেভাকে।: (বাবে) 
কুবি কুমত্রী তত, নিকট হতে দি নক, . 
রে কান কে নেই) বেন পানে থাকি” | 
(শ্যত কিছু প্রাণী জীবনধারণ ফনুছে, তুমি সেই কলের 
পারে। তুমি আমার জীবনের করছ, আমার আমারও 
আত্মা ।” 


বিবার, অপরাহু 


দেহ যেমন মনের হাতে একটা যন্ত্রবিশেষ, মনও তেমনি আত্মার 
ছাতে একটা যত্বস্বরূপ। জড় হচ্ছে বাইরের গতি, মন হচ্ছে 
ভিতরের গতি। সমুদয় পরিণামের আরম্ভ ও সমাপ্তি কালে। 
শাত্বা যদি অপরিণার্ী হন, তিনি নিশ্চিত পূর্ণন্বর্ূপ ; আর 
দি পূর্ণনবকূপ হন, তবে তিনি অনস্তশ্বরূপ ; আর অনস্তস্বরূপ 
লে অবশ্ঠই তিনি দ্বিতীয়-রহিত ) কারণ, ছুটি অনস্ত আর থাকতে 
গারে না, সুতরাং আত্মা একমাত্রই হতে পারেন। যদিও 
মাত্বাকে বছ বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক। যদি 
কান ব্যক্তি হৃর্য্যের অভিমুখে চল্তে থাকে, প্রতি পদক্ষেপে 
স. এক একটা বিভিন্ন হুরধ্য দেখবে বটে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
বগুলি ত সেই একই স্থ্্্য। 

'অস্তিই, হচ্ছে সর্ধপ্রকার একত্বের ভিত্বিন্বক্পপ, আর এ 
উত্তিতে যেতে পার্লেই পূর্ণতা লাভ হয়। যদ্দি সব রঙকে 
ক রঙে পরিণত করা সম্ভব হত, তবে চিত্রবিগ্ঠই লোপ 
পয়ে যেতো। বম্পূর্ণ একত্ব হচ্ছে বিশ্রাম বা লযন্বরপ ; 
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আমরা সকল প্রকাশই এক ঈশ্বর হতে প্রস্থত বলে থাকি। 
টাওবাদীক্ট, কুংফুছ (00260109) মতাবলম্বী, বৌদ্ধ, হিন্দু 
য়াহুদী, মুনলমান, টান ও জরতুষ্ট-শিম্যগণ (70108867808 
সকলেই প্রায় একপ্রকার ভাষায়, “তুমি অপরের কাছ থেকে 
যেরূপ ব্যবহার চাও, অপরের প্রতি ঠিক সেইন্ধপ ব্যবহার 
কর্‌”__এই অপূর্ব নীতি প্রচার করেছেন। কিন্তু হিন্দুরাই 
কেবল এই বিধির ব্যাথ্যা দিয়েছেন) কারণ তারা এর কারণ 
দেখতে পেয়েছিলেন। মীন্যকে অপর সকলকেই ভালবাসতে 
হবে) কারণ, সেই অপর সকলে যে, সে ছাড়া কিছু নয়। এক 
অনস্ত বস্তুই রয়েছে কিনা ।. 

জগতে যত বড় বড় ধন্মাচার্্য হয়েছেন, তন্মধ্যে কেবল লাওট্ুজে, 
বুদ্ধ ও যীন্তই উদ্ত নীতিরও উপরে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, 
“তোমার শক্রদিগকে পর্যন্ত ভালবাস, “যারা তোমায় দ্বণা করে, 
তাদেরও ভালবাস । | 

তত্বসমূহ পূর্ব থেকেই রয়েছে; আমর! তাদের স্থষ্টি করি না, 
আবিষ্কার করি মাত্র । ধরা কেবল প্রত্ক্ষান্ুভৃতিমাত্র। বিভিন্ন 
মতামত পথস্বরূপ-_ প্রণালীন্বরূপ মাত্র, ওগুলো! ধর্ম নয়। জগতের 
যত ধর্খ, সব বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন অন্ধ্যায়ী এক 
ধর্শেরই বিভিন্ন গ্রকাশমাত্র। শুধু মতে কেবল বিরোধ বাধিয়ে 
দেয়) দেখ না, কোথায় ঈশ্বরের নামে লোকের শাস্তি হবে--তা 


* টব ষঠ শতাষীতে টীনদেশে লাওটকে-পরবর্িতধররদা়। ঈদের 
মত প্রায় বোত্তমদৃশ। 'টাও' এর ধারণা অনেকট। ব্দোস্ের নিও? বর্গসৃশ। 
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না হয়ে জগতে যত রক্তপাত হয়েছে, তার অর্ধেক ঈশ্বরের নাম 
নিয়ে হয়েছে। একেবারে যূলে যাও? স্বয়ং ঈশ্বরকেই জিজ্ঞাসা 
কর--তিনি “কিংস্বকূপ'? যদি তিনি কোন উত্তর না দেন, 
বুঝতে হবে তিনি নেই। কিন্তু জগতের সকল ধর্মই বলে যে, . 
তিনি উত্তর দিয়ে থাকেন। 

তোমার নিজের যেন কিছু বল্বার থাকে, তা না হলে অপরে 
কি বলেছে, তার কোনরূপ ধারণা কর্‌তে পারবে কেন? পুরাতন 
কুসংস্কার নিয়ে পড়ে থেকো! না, সর্বদাই নৃতন সত্যসমূহের জন্ত 
প্রস্তুত হও। “মুর্ঘ তারা, যারা তাদের পূর্বপুরুষদের খোঁড়া 
কুয়ার নোন্তা জল খাবে, কিন্তু অপরের খোঁড়া কুয়ার বিশ্তুদ্ধ জল 
খাবে না।” আমরা যতক্ষণ না নিজের! ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ বরূছি, 
ততক্ষণ তার নন্বন্ধে কিছুই জান্তে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তিই 
স্বতাবতঃ পূরণস্বরূপ। অবতারেরা তাঁদের এই পূর্ণন্বরূপকে 
প্রকাশ করেছেন, আমাদের ভিতর এখনও ওটা অব্যক্তভাবে 
রয়েছে। আমরা কি করে বুঝব--যে মুশা ঈশ্বর দর্শন করে- 
ছিলেন, যদি আমরাও তাঁকে দেখতে না পাই? যদি ঈশ্বর 
কখনও কারও কাছে এসে থাকেন ত আমারও কাছে আস্বেন। 
আমি একেবারে সোজান্ুজি তার কাছে যাব, তিনি আমার সঙ্গে 
কথা কন। বিশ্বাসকে ভিত্তি বলে আমি গ্রহণ কর্তে পারি নাঁ_ 
সেটা নাস্তিকতা ও ঘোর ঈশ্বরনিন্দামান্র। যদি ঈশ্বর ছুহাজার 
বছর আগে আরবের মরুভূমিতে কোন বাক্তির সঙ্গে কথা কয়ে 
থাকেন, তিনি আজ আমার সঙ্গেও কথা কইতে পারেন। তা না 
হলে কি করে জান্ব, তিনি মরে ষাশনি? যে কোন রকমে হক, 
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ঈশ্বরের কাছে এদ--কিন্তু আসা চাই । তবে আল্বার সময় যেন 
কাউকে ঠেলে ফেলে দিও না। 

জ্ঞানী ব্যক্তির! অজ্ঞানী বাক্তির গ্রতি করুণা রাখবেন। যিনি 
জ্ঞানী, তিনি একটা! পিপড়ের জন্য পর্যন্ত নিজের দেহ ত্যাগ কর্‌তে 
রাজী থাকেন, কারণ, তিনি জানেন, দেহটা কিছুই নয়। 


৫ই আগষ্ট, সোমবার 


প্রশ্ন এই,সর্কোচ্চ অবস্থা লাভ করতে গেলে কি সমুদয় 
নিষ্নতর সোপান দিয়ে যেতে হবে, না একেবারে লাফিয়ে সেই 
অবস্থার যাওয়! যেতে পারে? আধুনিক মাকিন বালক আজ যে 
বিষয়টা পঁচিশ বছরে শিখে ফেল্তে পারে, তার পূর্ব পুরুষদের সে 
বিষয় শিখতে একশ বছর লাগত। আধুনিক হিন্দু এখন বিশ 
বছরে সেই অবস্থায় আরোহণ করে, যে অবস্থা পেতে তাঁর পূর্ব- 
পুরুষদের আট হাঁজার বছর লেগেছিল। জড়ের দৃষ্টি থেকে 
দ্বেখলে দেখা! যায়, গর্ভে জণ সেই প্রাথমিক জীবাণুর ( 82109১8 ) 
অবস্থা থেকে আরম্ভ করে নান! অবস্থা অতিক্রম করে শেষে 
মান্ুষরূপ ধারণ করে। এই হুল আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষণ । 
বেদান্ত আরও অগ্রসর হয়ে বলেন, আমাদের শুধু সমগ্র মান- 
জাতির অতীত জীবনটা যাপন করুলেই হবে না, সম মানব- 
জাতির ভবিষাৎ ভীবনটাও যাপন কর্‌তে হবে। যিনি প্রথমটি 
করেন, তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি) খিনি দ্বিতীয়টি করতে পরেন, 
তিনি জীবনুক্ত। মারে 

কাল কেবল আমাদের চিন্তার পরিমাপক মাত্র, আর চিন্তার 
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“গতি অভাবনীয়রূপ ক্রুত চলে। আমর কত শীপ্্ ভাবী জীবনটা 
যাপন কর্‌তে পারি, তার কোন সীমা নির্দেশ করা যেতে পারে 
না। সুতরাং মানবজাতির সমগ্র ভবিষাৎ জীবন নিঞ্জ জীবনে 
অনুভব কর্তে কতদিন লাগবে, তা নির্দিষ্ট করে বল্তে পারা 
যায় না। কারও কারও এক মূহুর্তে সেই অবস্থা লাভ হতে পারে, 
কারও বা পঞ্চাশ জন্ম লাগতে পারে । এটা ইচ্ছার তীব্রতার উপর 
নির্ভর কর্ছে। সুতরাং শিষ্যের প্রয়োজনানুযায়ী উপদেশও 
বিভিন্নবূপ হওয়া দরকার | জলঙ্ত আগুন সকলের জন্যই রয়েছে_- 
তাতে জল, এমন কি, বরফের চাঙ্গড় পর্যাস্ত নিঃশেষ করে 
দেয়। এক রাশ ছট্রা দিয়ে বন্দুক ছোড়, অন্ততঃ একটাও 
লাগবে। লোককে একেবারে এক রাশ সত দিয়ে দাও, 
তারা তার মধ্যে যেটুকু নিজের উপযোগী, তা নিয়ে নেবে। 
অতীত বু বছ জন্মের ফলে যার যেমন সংস্কার গঠিত 
হয়েছে, তাকে তদসুযায়ী উপদেশ দাও। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি 
ও কর্খএর মধ্যে যে কোন ভাবকে মূল ভিত্তি কর) কিন্ত 
অন্ঠান্ ভাবগুলোও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দাও। জ্ঞানের সঙ্গে তঙ্তি 
দিয়ে সামগ্রন্ত করতে হবে, যোগপ্রবণ প্রকৃতিকে যুক্তিবিচারের 
দ্বারা! সামঞ্জন্ত কর্‌তে হবে, আর ক্র যেন সকল পথেরই অনস্বরূপ 
হয়। যে যেখানে আছে, তাকে সেইথান থেকে ঠেলে এগিয়ে 
দাও। ধর্মশিক্ষ! যেন ভাঙ্গাচোরার কাজে না থেকে গড়ার কাজ 
নিয়েই রাতদিন থাকে । 
মানুষের প্রত্যেক প্রবৃত্িই তার অতীতের কর্ণসমি 
পরিচায়ক । এট! যেন সেই রেখা ব! ব্যাসার্ধ, যাকে অগ্ভুসরণ 
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করে তাকে চল্তে হবে। আবার সকল ব্যাসার্ঘ অবলগ্থন করেই 
কেন্দ্রে যাওয়া যায়। অপরের প্রবৃত্তি উপ্টে দেবার নামটি পর্যা্ত 
করে! না, তাতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই ক্ষতি হয়ে থাকে । 
যখন তুমি জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছো, তখন তোমাকে ক্তানী হতে হবে, 
আর শিষ্য যে অবস্থায় রয়েছে, তোমাকে মনে মনে ঠিক সেই 
অবস্থায় অবস্থিত হতে হরে। অন্তান্ক যৌগেও এইরূপ । প্রত্যেক 
বৃত্তির এমন ভাবে বিকাশ সাধন কর্তে হবে যে, যেন সেটি 
ছাড়া আমাদের অন্ত কোন বৃত্তিই নেই--এই হচ্ছে তথাকথিত 
সাধগ্রস্তপূর্ণ উদ্নতিসাধনের যথার্থ রহন্ত-_অর্থাৎ গতীরতার সঙ্গে 
উদ্দারতা অর্জন কর, কিন্তু সেটাকে হারিয়ে নয়। আমরা 
অনন্তন্বরূপ-_-আমাদের মধ্যে কোন কিছুর ইতি করা যেতে পারে 
না। স্ৃতরাং আমরা সবচেয়ে নিষ্ঠীবান্‌ মুসলমানের মত গ্রতীর, 
অথচ সবচেয়ে ঘোর নাস্তিকের মত উদার-তাবাপক্জ হতে পারি। 
এটা কার্যে পরিণত করার উপায় হচ্ছে-মনকে কোন বিষয়বিশেষে 
প্রয়োগ করা নয়, আদত মনটারই বিকাশ করা ও তাকে সংঘত 
করা। তা হলেই তুমি তাকে যে দিকে ইচ্ছা ফেরাতে পার্বে। 
এইরূপ তোমার গভীরতা ও উদারতা ছই-ই লাত হবে। জ্ঞানের 
উপলব্ধি এমন ভাবে কর যে, জ্ঞান ছাড়! যেন আর কিছু নাই; 
তারপর ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ নিয়েও এ ভাবে দাধন 
কর। তরঙ্গ ছেড়ে দিয়ে মুদ্রের দিকে যাও, তবেই তোমার 
ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গ উৎপাদন কক্ৃতে পার্বে। 
তোমার নিজের মনরূপ হুদকে সংযত কর, তা লা হলে তুমি 
অপরের মনরূপ হদের তত্ব কখনও জান্তে পারবে না। 


দেববাদী ২১৭ 


তিনিই প্ররুত আচা্ধ্য, যিনি তার শিষ্বের প্রবৃত্তি বা রুচি 
অনুযায়ী নিঞ্জের সমস্ত শক্তিটা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রকৃত 
সহানুভূতি বাতীত আমরা কখনই ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি 
না। মান্য যে একজন দায়িতবপূর্ণ প্রাণী--এ ধারণ! ছেড়ে দাও; 
কেবন পূর্ণতা প্রাপ্ত ব্যজিরই দায়িত্বজ্ঞান আছে। অজ্ঞান ব্যক্তিরা 
মোহমদিরা পান করে মাতাল হয়েছে, তাদের সহজ অবস্থা নেই। 
তোমরা জ্ঞানলাভ করেছ--তোমাদের তাদের প্রতি অনস্ত 
ধৈর্যাসম্পন্ন হতে হবে। তাদের প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্য 
কোন প্রকার ভাব রেখো না) তারা যে রোগে আক্রান্ত হয়ে 
জগংটাকে ভ্রান্তদষ্টিতে দেখ ছে, আগে সেই রোগ নির্ণয় কর; তার 
পর যাতে তাদের সেই রোগ আরাম হয়, আর তারা ঠিক ঠিক 
দেখতে পায়, তছ্ছিধিয়ে সাহায্য কর। সর্বদা স্মরণ রেখো যে, 
মুক্ত বা স্বাধীন পুরুষেরই কেবল স্বাধীন ইচ্ছ৷ আছে_-বাকি 
সকলেই বন্ধনের ভিতর রয়েছে-_মৃতরাং তারা যা৷ কর্ছে, তার 
জন্য তার! দামী নয়। ইচ্ছা যখন ইচ্ছারূপেই থাকে, তখন তা 
বন্ধ। জল যখন হিমালয়ের চূড়ায় গল্তে থাকে, তখন স্বাধীন বা 
উন্মুক্ত থাকে, কিন্তু নদীরূপ ধারণ করুলেই তীরভূমি দ্বারা বন্ধ হয়; 
তথাপি তার প্রাথমিক বেগই তাকে শেষে সমূজ্ধে নিয়ে যায়, তথায় 
ও জল আবার দেই পূর্বের স্বাধীনতা প্রা হয়। প্রথমটা অর্থাং 
নদীরূপে আবদ্ধ হওয়াকেই বাইবেল “মীনবের পতন» ( [৪1 
01 [780 ) ও দ্বিতীয়টিকে পুনরুখান (78982905100 ) বলে 
লক্ষ্য করে গেছেন। একটা পরমাণু পর্য্যন্ত, যতক্ষণ সে মুক্তাবস্থা 
লাভ না করুছে ততঙ্গণ স্থির হয়ে থাকৃতে পারে না। 
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কতকগুলি কল্পনা অন্য কল্পনাগুলির বন্ধন ভাঙ্গ বার গাহায্য 
করে থাকে। সমগ্র জগংটাই কল্পনা, কিন্তু এক রকমের কল্পনা- 
সমষ্টি অপর সব কল্পনাসম্টিকে নষ্ট করে দেয়। যে সব কল্পনা বলে 
যে জগতে পাপ, ছুঃখ, মৃত্যু রয়েছে, সে সব কল্পন! বড় ভয়ানক ) 
কিন্তু অপর রকমের কষ্পনা, যাতে বলে--আমি পবিব্্বরূপ, ঈশ্বর 
আছেন, জগতে ছুংখ কিছু নাই'-সেইগুলিই শুভ কল্পনা, আর 
তাতেই অন্তান্ত কল্পনার বন্ধন কাটিয়ে দেয়। গু ঈশ্বরই 
মানবের সেই সর্কোচ্চ কল্পনা, যাতে আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের 
পাবগুলি ভেঙ্গে দিতে পারে। 

ওঁ তংসৎ, অর্থাৎ একমাত্র সেই নিগু ত্দ্ধই মায়ার অতীত, 
কিন্তু সণ ঈশ্বরও নিত্য। যতদিন নায়াগারা-প্রপাত রয়েছে, 
ততদিন তাতে প্রতিফলিত রামধনুও রয়েছে; কিন্তু এদিকে 
প্রপাতের জলরাশিংক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে । এ জলপ্রপাত 
জগংগ্রপঞ্চস্বরূপ, আর রামধম্ন সগডণ ঈশ্বরস্থব্ধপ) এই ছুইটিই 
শিত্য। যতক্ষণ জগৎ রয়েছে, ততক্ষণ গদীশ্বর অবশ্তই আছেন। 
ঈশ্বর জগং সৃষ্টি করছেন, আবার জগৎ ঈশ্বরকে কৃষ্টি কর্ছে-- 
দুই-ই নিত্য। মায়া সংও নয়, অসংও নয়। নায়াগারা-প্রপাত 
ও রামধন্তু উভয়ই অনন্ত কালের জন্য পরিগামলীল__এরা গার 
মধা দিয়ে দৃষ্ট বন্দ । পাঁরসিক ও গ্রপ্িয়ানেরা মায়াকে দুই ভাগে 
তাগ করে ভাগ অর্ধেকটাকে ঈশ্বর ও মন্দ অর্দেকটাকে শয়তান 
নাম দিয়েছেন । বেদাস্ত মায়াকে সমষ্টি বা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন 
এবং তার পশ্চাতে হন্বরূণ এক অখণ্ড বসুর সত্তা ত্বীকার 
করেন। 
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রক | চা চি রঙ 
মহম্মদ দেখলেন, শীষ্ধর্ম সেমিটিকভাব থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, 
আর ধঁ মেমিটিক ভাবের মধ্য থেকেই খ্রীষ্টধর্শের কিরূপ হওয়া 
উচিত,-_তার যে এক মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত-_এইটিই : 
তীর উপদেশের বিষয়। "আমি ও আমার পিতা এক'_এই 
আর্চ্যোচিত উপদেশের উপর তিনি বড়ই বিরক্ত ছিলেন, & 
উপদেশে তিনি ভয় খেতেন। প্রকৃতপক্ষে মানব হতে নিত্য পৃথকৃ 
জিহোবা-দন্বস্ধীয় দ্বৈত ধারণার চেয়ে ত্রিত্ববাদের (1[10169280 ) 
মত অনেক উন্নত। যে সকল ভাব-শৃলা ক্রমশ: ঈশ্বর ও মানবের 
একত্বজ্ান এনে দেয়, অবতারবাদ তাদের গোড়ার পাবস্বর্ূপ। 
লোকে প্রথম বোঝে, ঈশ্বর একজন মানবের দেহে আবিভূর্তি 
হয়েছিলেন, তার পর দেখে, বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন মানবদেহে 
আবিভূ্তি হয়েছেন, অবশেষে দেখতে পায়, তিনি সব মানুষের 
ভিতর রয়েছেন। অধৈতবাদ সর্ষোচ্চ মোপান-_একেশ্বরবাদ 
তার চেয়ে নীচের সোপান। বিচারধুক্ির চেয়েও করনা তোমায় 
শীদ্র ও সহজে সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাবে। 
অন্ততঃ কয়েকজন লোক কেবল ঈশ্বরলাভের জন্য চেষ্টা করুক, 
আর সমগ্র জগতের জন্য ধর্খু জিনিসটাকে রক্ষা কুক। “আমি 
জনক রাজ্জার মত নিলিপ্ত' বলে তান করে! না। ভূমি জনক বটে, 
কিন্তু মোহ বা অজ্ঞানের জনকমান্র। অকপট হয়ে বল, 'আমি 
আদর্শ কি বুঝতে পার্ছি বটে, কিন্তু এখনও আমি তার কাছে 
এগুতে পার্ছি না” কিন্তু বাস্তবিক ত্যাগ না করে ত্যাগ করবার 
ভান করো না। যদি বান্তবিকই ত্যাগ কর, তবে দৃঢ়ভাবে এ 
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ত্যাগকে ধরে থাক । লড়াইয়ে একশ লোকেরও পতন হক না, 
তবু তুমি ধ্বজা! উঠিয়ে নাও ও এগিয়ে যাও : যেই পড়ুক না! কেন, 
তা সবেও ঈশ্বর সত্য । ধার যুদ্ধে পতন হবে, তিনি ধবজ্া অপরের 
হস্তে সমর্পণ করে যান--সে সেই ধ্বজা বহন করুক। ধ্বজা যেন 
তৃমিসাৎ না হয়। 
০ ০ ও ৬০ 

বাইবেলে আছে, প্রথমে ভগবানের রাজা অন্বেষণ কর, আর 
যা কিছু তা তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি বলি, আমি 
যখন ধুয়ে পু'ছে পরিষ্কার হলাম, তখন আবার পবিভ্রতী, অশ্ুচিতা 
আমাতে জুড়ে দেবার কি. দরকার? বরং আমি বলি, প্রথমেই 
স্বরাজা অন্বেষণ কর, আর বাকি যা কিছু সব চলে যাক্‌। 
তোমাতে নৃতন কিছু আম্মুক, এ অন্বেষণ করো না! বরং এগুলোকে 
ত্যাগ কর্তে পার্লেই খুসী হও। ত্যাগ কর, আর জেনো যে, 
তুমি নিজে দেখতে না পেলেও তার ফল এক সময়ে না এক 
সময়ে ফল্বেই | যীণ্ু বারটি জেলে শিষ্য রেখেছিলেন, কিন্ত 
& অর কটি লোকেই প্রবল রোমক সাত্রাজ্া ওলটুপালট্‌ করে 
দিয়েছিল। 

ঈশ্বরের বেদীতে, পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম ও সর্োৎকষ্ট যা 
কিছু, তাই বৰিস্বর্ূপে অর্পণ কর। যিনি ত্যাগের চেষ্টা কখন 
করেন না, তীর চেয়ে যিনি চেষ্টা করেন, তিনি ঢের তাল। 
একজন ত্যাগীকে দেখলেও তার ফলে হৃদয় পবিত্র হয়। ঈশ্বরকে 
লাভ কর্ব--কেবল তীকেই চাই--এই বলে দৃঢ়পদে দাড়াও, দুনিয়া 
উড়ে যাক) ঈশ্বর ও মংসার-_-এই দ্ুইএর মধ্যে কোন আপোষ 
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করতে যেও না। সংসার ত্যাগ কর, তা হলেই কেবল তুমি দেহ- 
বন্ধন হতে মুক্ত হতে পার্বে। আর এ্ররূপে দেহে আসক্তি চলে 
যাবার পর দেহত্যাগ হলেই তুমি আজাদ্‌ বা মুক্ত হলে। মুক্ত হও, 
শুধু দেহের মৃত্যুতে আমাদের কখনও মুক্ত করতে পারে না। 
বেঁচে থাক্‌তে থাকৃতেই আমাদের নিজ চেষ্টায় মুক্তিলাত করতে 
হবে। তবেই যখন দেহপাত হবে, তখন সেই মুক্ত পুরুষের পক্ষে 
আর পুনর্জন্ম হবে না। 

সত্যকে সত্যের দ্বারাই বিচার কর্তে হবে, অন্য কিছুর দ্বার 
নয়। লোকের হিত করাই সত্যের কষ্টিপাথর নয়। হ্যাক 
দেখবার জন্য আর মশালের দরকার করে না। যদি সত্য সমগ্র 
জগৎকে ধ্বংস করে, তা হলেও তা সত্যই-_এঁ সত্য ধরে থাক। 

ধর্মের বাহা অনু্ঠানগুলি করা সহজ-_তাইতেই সাধারণকে 
আকর্ষণ করে থাকে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে বাহ্‌ অনুষ্ঠানে কিছু নেই। 

"যেমন মাকড়মা নিজের ভিতর থেকে জাল বিস্তার করে 
আবার তাকে নিজের ভিতর গুটিয়ে নেয়, সেইক্প ঈশ্বরই এই 
জগংগ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, আবার নিজের ভিতর টেনে নেন 1” 

ক ১ ক ক 

৬ই আগষ্ট, মঙ্গলবার 

'আমি' না থাকলে বাইরে “তুমি' থাকৃতে পারে না। এই 
থেকে কতকগুলি দার্শনিক এই সিদ্ধান্ত কর্‌লেন যে, আমাতেই 
বাহ জগৎ রয়েছে-_-আমা ছাড়া এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। 'তুমি' 
কেবল “আমাতেই' রয়েছ। অপরে আবার ঠিক এর বিপরীত 
তর্ক করে পমাণ কর্বার চেষ্টা করেছেন যে, “তুমি' না খাক্লে 
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“আমার” অস্তিত্ব প্রমাণই হতে পারে না। তাদের পক্ষেও 
যুক্তির বল সমান। এই ছুটো মতই আংশিক সত্য--খামিকটা 
সত্য, খানিকটা মিথ্য] ৷ দেছ যেমন জড় ও গ্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত, 
চিন্তাও তন্দরপ। জড় ও মন উততয়ই একট। তৃতীয় পদার্থে 
অবস্থিত--এক অখণ্ড বন্ত আপনাকে দুভাগ করে ফেলেছে। এই 
এক অথও বন্তর নাম আত্ম! । 

সেই মূল সত্তা যেন “ক', সেইটেই মন ও জড় উভয়রূপে 
আপনাকে প্রকাশ কদ্‌ছে। এই পরিদৃষ্ঠমান্‌ জগতে এর গতি 
কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রপালী অবলম্বনে হয়ে থাকে, তাদেরই আমরা 
নিয়ম বলি। এক অখণ্ড তত! হিসাবে এটি মুক্তস্বভাব, বছ হিসাবে 
এটি নিয়মের অধীন। তথাপি এই বন্ধন সত্বেও আমাদের ভিতর 
একটা মুক্তির ধারণ! সদ সর্বদা বর্তমান রয়েছে, এরই নাম নিবৃত্তি 
অর্থাৎ আমক্তি ত্যাগ করা। আর বাসনীবশে যে সব জড়তব- 
বিধায়িনী শক্তি আমাদের সাংসারিক কাধ্যে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত 
কৰে, তাহাদেরই নাম প্রবৃত্তি 

সেইকাজটাকেই নীতিসঙ্গত বা! সৎকম্ধু বল! যায়, যা আমাদের 
জড়ের বন্ধন থেকে মৃক্ত করে। তাঁর বিপরীত যা, তা অসৎ কর্ধ:. 
এই অগৎপ্রপঞ্চকে অনস্ত বোধ হচ্ছে, কারণ, এর মধ্যে শব 
ছিনিসই চক্রগতিতে চলেছে ) যেখান থেকে এসেছে, সেইথানেই 
ফিরে যাচ্ছে। বৃত্তের রেখাটি চল্তে চল্তে আবার নিজের সঙ্গে 
মিলে যায়, সুতরাং এথানে-"এই সংদারে-কোনখানে বিশ্রাম বা 
শাস্তি নেই। এই সংসাররূপ বৃত্তের ভিতর থেকে আমাদের 
বেরুতেই ছবে। মুক্তিই আমাদের একমাত্র ক্ষ্া-_একমাত্র গতি । 
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মনের কেবল আকার বদ্লায়, কিন্ত তার গুণগত কোন 
পরিবর্তন হয় না। প্রাচীনকালে “জোর যার মুন্নুক তার? ছিল, 
এখন চালাকি সেই স্থান অধিকার করেছে। ছুঃখকষ্ট আমেরিকায় 
যত তীব্র, ভারতে তত নম ; কারণ, এখানে (আমেরিকায় ) 
গরীব লোকে নিজেদের দুরবস্থার সঙ্গে অপরের অবস্থার খুব বেশী 
প্রভেদ দেখতে পায়। 
ভাল মন্দ এই ছুটো৷ অচ্ছেন্ভাবে জড়িত--একটাকে নিতে 
গেলে অপরটাকে নিতেই হবে। এই জগতের শক্তিসমষ্টি যেন 
একটা! দের মত_-ওতে যেমন তরঙ্গের উত্থান আছে, ঠিক 
তদন্যাঁয়ী একটা পতনও আছে। সমষ্টিটা সম্পূর্ণ এক-_হ্ুতরাং 
একজনকে সুখী কর! মানেই আর এক জনকে অন্ুথী কর! । 
বাইরের সুখ জড়ম্বখ মাত্র, আর তার পরিমাণ নিগগিষ্ট। কুতরাং 
এককণা স্ুখও পেতে গেলে, তা অপরের কাছ থেকে কেড়ে না 
নিয়ে পাওয়া যায় না। কেবল যাঁ জড়জগতের অতীত সুখ, তা 
কারও কিছু হানি ন। করে পাওয়া যেতে পারে। জড়ম্খ কেবল 
জড়ছঃথের রূপান্তর মাত্র । | 
যারা ও তরঙ্গের উত্বানাংশে জন্মেছে ও সেইখানে রয়েছে, 
_ তারা তার পতনাংশটা, আর তাতে কি আছে, তা দেখতে পায় 
না । কখনও মনে করে! না, তুমি জগৎকে ভাল ও সুত্বী করতে 
পার। ঘানির ধলদ তার সাম্‌নে বাধা গাছ কতক খড় পাবার 
জন্য চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাতে কোন কালে পৌঁছুতে 
পারে না, কেবল ঘামি ঘোরাতে থাকে মাত্র। আমরাও এইরূপে 


২২৪ , দেববাণী 


সদাই সুখবূপ আলেয়ার অনুসরণ কর্ছি--সেটা সর্বদাই আমাদের 
সামূনে থেকে সরে যাচ্ছে_-আর আমর] শুধু প্রকৃতির ঘানিই 
ঘোরাচ্ছি। এইরূপ ঘানি টান্তে টান্তে আমাদের মৃত্যু হল, 
তার পরে আবার ঘানি টানা আরম্ভ হবে। যদি আমর] অশুভকে 
দুর কর্তে পার্তাম, তা হলে আমর1 কখনই কোন উচ্চতর বস্তর 
আভাস পধ্যস্ত পেতাম না; আমর] তা হলে জন্তষ্ট হয়ে থাকৃতাম, 
কখনও মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা কর্তাম না । যখন মানুষ দেখতে 
পায়, জড়জগতে সুখের অন্বেষণ একেবারে বৃথা, তখনই ধর্শের 
আরম্তভ। মানুষের যত রকম জ্ঞান আছে, সবই ধর্থের অঙ্গমাত্র। 

মানবদেহে ভালমন্দ এমন সামগ্রস্ত করে রয়েছে যে, তাইতেই 
মানুষের এ উভয় থেকে মুক্তিলাভ কর্বার ইচ্ছার সম্ভাবনা 
রয়েছে। 

মুক্ত যে, সে কোন কালেই বদ্ধ হয়নি। মুক্ত কি করে বন্ধ 
ইল, এই প্রশ্নটাই'অযৌক্তিক। যেখানে কোন বন্ধন নেই, সেখানে 
কার্য্যকারণভাবও নেই। *আমি স্বপ্পেতে একটা শেয়াল 
'হয়েছিলাম, আর একট1 কুকুর আমায় তাড়া করেছিল। এখন 
আমি কি করে প্রশ্ন করতে পারি যে, কেন কুকুর আমায় তাড়া 
করেছিল? শেয়ালটা স্বপ্নেরই একটা অংশ, আর কুফ্ুরটাও 
সঙ্গে আপনা হতেই এজ জুটল; কিন্তু ছুই স্বপ্ন, এদের বাহিরে 
্বতন্্ অস্তিত্ব নেই । বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ই আমাদের এই বন্ধন 
অতিক্রম কর্বীর সহায়ন্থূপ ৷ তবে ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে প্রাচীন, 
আর আমাদের এই ফুসংস্কার রয়েছে যে, ওটা বিজ্ঞানের চেয়ে 
পবিত্র। এক হিসাবে পৰিত্রও বটে, কারণ, ধর্শ-নীতি বা 


রব 
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চরিত্রকে ( 2101811য ) তার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে মনে 
করে, কিন্তু বিজ্ঞান তা করে ন1। | | 

“পবিভ্রাত্মার1 ধন্য, কারণ, তারা ঈশ্বরকে দর্শন করবেন 1” 
জগতে ষদি সব শাস্ত্র এবং সব অবতার লোপ হয়ে যায়, তখাপি 
এই একমাত্র ৰাক্ই সমগ্র মানবজাতিকে বীচিয়ে দেবে। অন্তরের 
এই পবিত্রতা থেকেই ঈশ্বরদর্শন হবে। বিশ্বরূপ সমগ্র সঙ্গীতে 
এই পবিত্রতাই ধ্বনিত হচ্ছে। পবিভ্রতায় কোন বন্ধন নেই। 
পবিত্রতা দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ দূর করে দাও, তা৷ হলেই 
আমাদের যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ হবে, আর আমর! জান্তে 
পার্ব, আমরা কোন কালে বন্ধ হইনি। নানাত্বদর্শনই জগতের 
মধ্যে সব চেয়ে বড় পাপ-সমুদয়কেই আত্মরূপে দর্শন 
কর ও সকলকেই ভালবাস। ভেদভাব সব একেবারে দূর 
করে দাও। 

বা ১৬ গা দি 

পণুপ্রক্কৃতি লোকও ক্ষত বা! পোড়া ঘার মত আমার দেহেরই 
একটা! অংশ । তাকে তদ্ধির যু করে ভাল করে তুল্তে হুবে। 
দুষ্ট লোককেও সেইরকম ক্রমাগত সাহায্য করতে থাক, যতক্ষণ না 
সে সম্পূর্ণ সেরে যাচ্ছে এবং আবার সুস্থ ও সুখী হচ্ছে। 

আমরা যতদিন আপেক্ষিক বা দ্বৈতভূমিতে রয়েছি, ততদিন 
আমাদের বিশ্বাস কর্বার অধিকার আছে যে, এই আপেক্ষিক 
জগতের বন্ধ দ্বারা আমাদের অনিষ্ট হতে পারে, আবার ঠিক সেই 
রকমে সাহ্বায্যও হতে পারে । এই সাহায্যের ভাবটাকেই বিচার 
করে পৃথক করে নিলে যে জিনিস চীড়ায়, তাকেই আমরা ঈশ্বর 
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বলি। ঈশ্বর বলতে আমাদের এই ধারণা আসে যে, আমর! যত 
প্রকার সাহায্য পেতে পারি, তিনি তার সমষ্টিম্বরূপ | 
যা কিছু আমাদের প্রতি করুণাসম্পর, যা কিছু কল্যাণকর, যা 

কিছু আমাদের সহায়ক, ঈশ্বর সেই সকলের সার সমষ্টিম্বরূপ | 
ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের এই একমাত্র ধারণা থাকা উচিত। আমরা 
যখন নিজেদের আম্মরূপে ভাবি, তখন আমার্দের কোন দেহ নেই, 
সুতরাং "আমি ব্রহ্গ, বিষেও আমার কিছু ক্ষতি করতে পারে না” 
এই কথাটাই একটা! স্ববিরোধী 'বাক্য। যতক্ষণ আমাদের দেহ 
রয়েছে, আর সেই দেহটাকে আমরা দেখছি, ততক্ষণ আমাদের 
ঈশ্বরোপলব্ধি হয়নি । , নদীটারই খন লোপ হল, তখন তার 
ভিতরের ছোট আবর্তটা কি আর থাকতে পারে? সাহায্যের 
জন্য কীদ দেখি, তা হলে সাহাযা পাবে--আর অবশেষে দেখবে, 
সাহাযোর জন্য কান্নাও চলে গেছে, লঙ্গে সঙ্গে সাহায্যপাতাও 
চলে গেছেন--খেলা শেষ হয়ে গেছে, বাকি রয়েছেন কেবল 
আত্মা | 

একবার এইটি হয়ে গেলে ফিরে এসে যেমন খুসী খেলা কর। 
তখন আর এই দেহের দ্বার কোন অন্টায় কাজ হতে পারে না; 
কারণ, যতদিন না আমাদের ভিতরে কুপ্রবৃত্তিগুলো৷ সব গুড়ে 
যাচ্ছে, ততদিন মুক্তিলাভ হবে না। যখন এ অবস্থা লাভ হয়, 
তন আমাদের সব ময়লা পুড়ে যায়, আর অবশিষ্ট থাকে__ 
“জ্যোতিরিব অধুমকম্” ও “দপ্েন্ধনমিবানলম্” | 
. তখন প্রারক্ধ আমুদের দেহটাকে চালিয়ে নিয়ে বায়, কিন্ত 
তার! তখন কেবল ভাল কাজই হতে পারে, কারণ, মুক্তিলাভ 
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বার পূর্বে মব মন চলে গেছে। চোর করণে বিদ্ধ হয়ে মমূবার 
মময় তার প্রাজনকর্মের ফললাভ কর্রে।ঞ সে নিশ্চিত পূর্বজন্মে 
যোগী ছিল, তারপর সে যোগন্র্ট হওয়াতে তাকে জন্মাতে হয়) 
তার আবার গতন হওয়াতে তাকে পরজন্নে চোর হতে হয়েছিল। 
কিন্তু ভৃতকালে সে যে স্তকম্মু করেছিল, তার ফল ফল্ুল। তার 
মুক্তিলাভ হবার যখন সময় হল, তখনই তার যীশ্বীষ্ের সঙ্গে দেখা 
হল, আর তার এক কথায় সে মুক্ত হয়ে গেল। 

বদ্ধ তার গ্রবলতম শক্রকে মুক্তি দিয়েছিলেন, কারণ, মে বাক্তি 
তাকে এত ছেষ কর্ত যে, এ দ্বেষবশে সে সর্বদা তার চিন্তা করৃত। 
ক্রমাগত বুদ্ধের চিন্তায় তার চিত্তদ্ধি লাত হয়েছিল, আর মে 
মুক্িনাত বর্বার উপযুক্ত হয়েছিল। অতএব সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা 
কর, ও চিন্তার দ্বারা তুমি পৰি হয়ে যাবে। 

ইছার পরদিন স্বামী রি চ্িয়া যান। 


শাপলা সপে পাপা পিপিপি পাস শিলা পিপসতপপ লি 





* বতী্ুকে শে বিদ্ধ কর্ধার সময মেই নঙ্গে আর একজন চৌরকেও 
্রশে বিদ্ধ কর! হয়েছিল-_মে যীনীষ্টেবিশ্বাম করে তীর কৃপায় মুক্ত হয়ে গেল-- 
বাইবেলে এইরূপ উদ্লিধিত আছে। বাতি তার পূর্বব কর্মফলেই যীশুর 
বৃ! লাভ করেছিল। 


